ৃ - ১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৯ 
-০মের বাবা-, তোমরা সকলে আমার বিজয়ার ন্েহ ও 
আশিস জানিও। ই 
আশা করি, তুমি আমার পুর্ববপত্রখানা পাইয়াছ। 
তোমাদের দুই জনের মধ্যে যে কারণেই মনোমালিন্য ঘটিয়া 
থাকুক, তাহা এক ব্যবসায়ীর সহিত অপর সরিতের কলহ। ইহার 
মাঝখানে কেহই যেন কখনো আমাকে বা মণ্ডলীকে টানিয়া না 
আনে, ইহা আমি চাহি। সংসারে অর্থ ও স্বার্থ দুইটী বিষম বস্ত। 
এই দুইটীর পুরণ হইলে ঘেমন অসাধারণ প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব 
পাওয়া যায়, তেমন আবার পুরণ না হইলে নানা অশাস্তির সৃষ্টি 


€১১ 


০০০০০৪৮9০০5০551055৩ 


ধৃতং পের 


হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে ত' দেখিতেছি যে 
অনেকেইনিজের প্রকৃত স্বার্থ কিসে রক্ষিত হইবে, তাহার দিকে 


নজর কম থাকার দরুণ কারবারের অংশীদারের সহিত অকারণে 


ও সামান্য কারণে তুমুল কলহ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া. 


থাকে। ইহার মধ্যে হয়ত বারো. আনাই ত্রেফ ভুল-বুঝা-বুঝি 


থাকে। পরস্পরে মুখামুখি বসিয়া আলোচনা ছারা মীমাংসা করিলে 


_ হয়ত সম্বন্ধচ্ছেদ আদির তিক্ততা সৃষ্টই হইত না। 
কিন্তু যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। ইহার জের টানিয়া জীবনকে 


দুঃখময় ভাবিবার প্রয়োজন নাই। চেষ্টা কর, যাহাতে নিজভূজবীর্য্যে 


সকল দেনা শোধ করিয়া উন্নত মন্তকে দীড়াইতে পার। সদবুদ্ধি 


লইয়া যাহারা চলে, ভগবান্‌ তাহাদের সহায় হন, এই মহাবাক্যে 


বিশ্বাস রাখিও। 
যদিও তুমি স্বস্থানে থাক না, রন দীদিকে তখন 


তখন স্থানীয় মণ্ডলীটার সহিত কার্যকর যোগাযোগ রাখিতে চেষ্টা 


করিও। মণ্ডলীর প্রতি ইহা তোমার অনুগ্রহ নহে, মণ্ডলীর সহিত 


তুমি যুক্ত থাকিতে পারাতে তোমারই কিছু কৃতিত্ব ও পুণ্য সঞ্চিত 


হইতেছে, এই ভাব নিয়া চলিও। তাহাতে অন্তরের অনেক বেদনা 

প্রশমিত হইয়া যাইবে। প্রায় প্রত্যেক মণ্ডলীতেই অনেক অসাধারণ 

হৃদয়বান্‌ পুরুষ বা নারীরা থাকেন, যাহারা যোগ্য ব্যক্তিদের 

পরিচালনা বা সদুপদেশের মাত্র প্রতীক্ষা করেন। নিজেকে নেতা 

না ভাবিয়া সেবক ভাবিতে পারিলে এমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
২) ও 


চতুদ্দশ খণ্ড 
তোমার মত লোকের দ্বারা নৃতন উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। 


: দেওয়া চলিবে না। মণ্ডলীর ভিতরে চিন্তাধারা প্রবাহিত হইবে 


সকলের ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধে এক সামগ্রিক আদর্শের দিকে তাকাইয়া। 


-.. ভাল ভাল. কথা কহিতে পারিলেই মণ্ডলীকে কিছু দেওয়া হইল, 


তাহা 'নহে। জ্ঞানদান অপেক্ষাও আদর্শ দান অনেক বড় কথা। 


... রূপরেখা অংশতঃও যদি ফুটিয়া ওঠে। কেবল কথায় মানুষের 
- মনকে তাহাদের সাধারণ বিষয়ি-বুদ্ধি হইতে টানিয়া আনা যায় 
না। আদর্শের টান বড় বিরাট শক্তিধর টান। কথা বরং আমরা 
... কমই কহিলাম, লোককে ইহা ভাল, ইহা মন্দ, এই উপদেশ আমরা 
_ বরং কমই দিলাম, এই কাজটা এই ভাবে না করিয়া এ ভাবে 
করিলে ভাল হইত, এইরূপ সমালোচনা আমরা বরং কমই 


আনিলাম,_ইহাতেই আমরা বেশী কাজ করিতে পারিব। . 
'আমি জীবন ভরিয়া অনেক কথা কহিয়াছি। কয় জনে সেই 


কথায় কর্ণপাত করিয়াছে? যাহারা একখানা পত্র পাইবার জন্য 
. ছয় মাস ধরিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকে, তাহারাও অনেকে 


পত্র-লিখিত বিষয় সমূহকে যোগ্য সমাদর দেয় না, ইহা ত' আমি 


_আক্ছার দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু তবু কথা বলিয়া যাই, এই 


ভরসায়, যে, এই কথা কেবলই কথা নহে, এই কথার পশ্চাতে 
| €৩) 


ধৃতং পরেন 
আমার শত-অসম্পূর্ণ হইলেও একটা জীবন আছে। যাহা আমি 
করি না, তেমন কথা আমি রলি না বা তেমন কথা না বলিয়া 
যাহাতে থাকা যায়, তাহার চেষ্টা আমি করি। ইহার ফলে হাজার 
কথাকে যাহারা অমান্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ হয়ত 
অতি অল্প দামী একটা কথাকেই নিজ জীবনে রূপ দিবার জন্য 
আগ্রহী হয়, চেষ্টা করে। আমার দামী দামী কথা যে মাঠে মারা 


.. গ্নেল, রই হাজরা টি কি মে 


না। 


আবার যেই দিন আমাকে তোমাদেরই সহরটাতে তিন লক্ষ লোক 
একত্র হইয়া সন্ব্ধনা করিলেন, সেই দিনও আমাকে দেখিয়াছ। 
তোমার কি কখনো মনে হইয়াছে যে, উপদেষ্টার আসন অধিকার 
করিয়া আমি তোমাদিগকে নিজের ইচ্ছাধীন একপাল ভেড়ায় 


পরিণত করিবার জন্য উদ্দাম যৌবনকে আজ বার্ধক্যের সীমায় : 
_ ঠেলিয়া আনিয়াছি? আমি নেতা হইতে চাহি নাই, তোমাদের : 


ভিতরে নেতৃত্ব-বিকাশ করিতে চাহিয়াছি। কিন্ত অহংকে না মারিতে 
পারিলে যোগ্য নেতা হওয়া যায় না। অহং না মরিলে পদাধিকার 


আমার বহু বৎসরের অত জীবন তুমি জানো। যখন ৃঁ 
আমাকে কেহই চিনিত না, সেই দিন তোমরা আমাকে দেখিয়াছ। 


লইয়া কাড়াকাড়ি খাওয়াখাওয়ি হয়। অহংকে না মারিতে পারিলে 


অন্যের সামান্য সমালোচনা অসহ্য বিবেচিত হয়। রাজনীতিক 
নেতাদের মধ্যে দেখিয়াছি সুরেন্দ্রনাথ আর সুভাফচন্দ্রকে। ইহাদের 
(৪) 


চতুর্দশ খণ্ড 


. কেহ জীবনে কখনো নিন্দায় বিচলিত হইতে দেখে নাই। 
: শিক্ষাক্ষেত্রে দেখিয়াছি স্যার আশুতোষকে। ইনিও নিন্দাকে গ্রাহ্য 


করিতেন না। ধর্মক্ষেত্রে প্রায় সকল নেতারাই অক্রোধ ও 


ক্ষমাশীল। তোমাদের ভিতরে সেই ক্ষমা ও সেই প্রেম কেন 


আসিবে না? ইতি 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
: (২) 
ও শ্রীপুর * এ বারাণসী 
টাও ১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 
... পরম কল্যাণভাজনেযু ৪ 


স্নেহের বাবা, মুর ও বিরান টে 
জানিও। 

তোমার অনেক পর্রই পাইতেছি এবং তোমাকে গত কালও 
একখানা পত্র লিখিয়াছি। এখান হইতে তুমি এত দূরে আছ এবং 
নানা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এই সাধারণ দূরত্ব এমন এক 
ুর্ন'ঘ্য দূরত্বে পরিণত হইয়াছে যে, শত ইচ্ছা থাকিলেও তোমার 


. আপদে বিপদে তোমাকে সহায়তা করিবার জন্য একমাত্র সদিচ্ছা 
-ও আশীর্বাদ প্রেরণ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারি না। 


গুরুর আশীর্ববাদে যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ইহাতেই তোমার 
মনে কতক শান্তি আসা সম্ভব। আশীর্বাদ শুধুই একটা মুখের 


(৫) 


ূ ধৃতং প্রেন্না 
কথা নহে, অন্তর হইতে যেই আশীর্ববাদের জন্ম, তাহার ফল 


আছেই আছে। গুরুর দুইটা রূপ আছে। একটা তাহার মৃন্ময় , 


রূপ, যাহার দরুণ তিনি অন্য সকল মানুষের ন্যায়ই মরণশীল, 
জরাধীন ও প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। এই রূপে. তিনি সর্ববদা 
চেষ্টিত থাকেন যাহাতে তাহার জীবনের সান্বিকতা ও মধুরতা 
দ্বারা নিয়ত তিনি শিষ্ের মনে প্রবোধ, সান্ত্বনা ও বিশ্বাস জাগাইয়া 
রাখিতে পারেন। অন্য রূপে তিনি চিন্ময়, সর্ববশক্তিমান্‌, অন্তর্্যামী 
ও শাশ্বত। এই রূপটী একান্ত সাধক ব্যক্তিরই চোখে পড়ে এবং 
. সেই ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি নিজ প্রত্যক্ষ দিব্য দর্শনের মধ্য দিয়া নিয়ত 
দিব্য গুরুর আশীর্বাদ লাভ করিয়া সর্ববদা বিগতভী ও নির্মল 


থাকেন। তুমি তোমার ভাব অনুযায়ী লাভ করিবে, ইহাই ত” : 


সনাতনী রীতি। ভাবের উচ্চতা ও শুদ্ধতার দ্বারা যতটুকু পার, 
নিজের লাভ তুলিয়া নিতে চেষ্টা কর বাবা। 


ভুমি নত নৃতন পরিস্থিতিতে পড়িয়া অনেক সময়ে যে ও 


কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া পড়িতেছ, তাহা আমি বুঝিতেছি। কিন্তু বিহ্বল 
| হইলে ত' চলিবে না। যাহা কঠিন, তাহা. করিবার জন্যই ত* 
তোমরা আমার শিষ্য হইয়াছ। যাহা সহজ, সরল, জলবত্তরল, 


তাহা ত' সকলেই করিতে পারে। তোমরা কঠিন কঠোর অসম্ভব 


সাহস কখনও হারাইও না। ভগবানকে বিশ্বাস কর। তিনি নিয়ত 


সাহস যোগাইবেন। . 
া | €৬) 


০০৭ ভাজা সেও 


- চতুর্দশ খণ্ড 


তাহা করিবে। মনে যদি অকপট সদিচ্ছা থাকে, তাহা হইলে 


জবান সামান্য ভুলজটির সধ দিযাও পরিণামে ম্লবিধনই 


করিবেন। 
করিব। বুঝিবার ভূলে কোনও ত্রুটি হইলে তাহার ক্ষমা সর্বদাই 
আছে। আর আমি কড়া মেজাজের লোক হইলেও আমার 
ক্ষমাশীলতাও. প্রসিদ্ধ। 
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; ... করিও। স্থানীয় লোকদের মধ্যে দুই চারি জন লোক এমন নিশ্চয়ই 


পাওয়া যাইবে, খহারা সদুদ্দেশ্প্রণোদিত কাজ সমর্থন করেন। 
জগতের সকল লোককেই অবিশ্বাস করিও না। মানুষের মধ্যে 
ভগবান্‌ বাস করেন, দয়া করিয়া তিনি কাহারও কাহারও ভিতরে 
একটু বিশেষ ভাবে বিকশিত হন। তীহারাই জগতে সলোক 
বলিয়া পরিগণিত হন। তুমি তেমন সাধু সঙ্জনদের সঙ্গ করিও। 
তীহাদের পরামর্শ লইয়া কাজ করিও। 

সৎকাজ করাই যথেষ্ট নহে, তুমি যে সৎকাজই করিতেছ, 
সেই বিশ্বাসটী লোকের মনে প্রবিষ্ট হওয়া চাই। অনেক দেশের 
ক্ষমতাধিকারী রাজনৈতিক নেতারা মনে করিয়া থাকেন যে তীহারা 
জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই কাজ করিতেছেন। কিন্তু এই 

(৭) 


ধৃতং প্রেন্া 


ধারণাটী লোকেরও মনে জাগরিত হওয়া প্রয়োজন যে সত্যই 


নেতারা লোকের উপকারই করিতেছেন। তুমি হয়ত সৎকাজই 
করিতেছ, কিন্তু লোকে যেন বৃথা ভুল না বোঝে। লোকের মনে 
এই ধারণা জন্মান তোমার কাজের সুবিধার জন্যই প্রয়োজন যে, 
তুমি অসৎ কাজ করিতে পার না। তোমার কাজ হইতে লোকে 
_. যেন তোমার সম্পর্কে সর্ববদাই ভাল ধারণা করিতে পারে। নতুবা 
: নিত্য বিরোধিতার সহিত সংগ্রাম করিয়া তুমি কত কাল চলিতে 
পারিবে? তোমার ত* দেখিতেছি, ৪৮52 
করিয়া আশ্রম চালাইতে হইতেছে। 
তোমার পত্রে জানিলাম যে, কেহ কেহ তোমার বিরুদ্ধে 
এমন কথা প্রচার করিতেছে, যাহা তোমার সাধূতার সম্পর্কে 
কটাক্ষপূর্ণ। তাহারা নাকি কহিতেছে যে তুমি আশ্রমের আয় 
গোপনে নিজের দেশে পাঠাইতেছ, তোমার পৈতৃক বাড়ীতে 
জমাইতেছ। এই জাতীয় অভিযোগ আমার কাছেও কেহ কেহ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়ে কিন্তু আমি এই 
জাতীয় অভিযোগ বা অপবাদে কখনও কর্ণপাতও করি না। 
লোকের কাছে কেহ কাহাকেও খাটো করিতে চাহিলে সেই সকল 
কথাবার্তায় আমি কদাচ আমল দেই না। তুমি যদি সৎ থাক, তাহা 
হইলে লোকে তোমাকে মিথ্যা নিন্দা করিলে কিছুই যায় আসে 
না। সকল লোকেই বিনা প্রমাণে কথা বিশ্বাস করে না। আমিও 
তাহাদের মধ্যেই অন্যতম। তবে তোমাক সতর্ক থাকিতে হইবে 
(৮). 


চতুদ্দণ খণ্ড 

যেন তোমার আচরণে কখনও পাপ বা অপরাধ প্রবেশ করিতে 
না পারে। বাহিরে গুরুসেবার অভিনয় করিয়া অতীতে কেহ 
কেহ পকেট ভারী করিয়াছে, ইহা সত্য। তাই তোমার সাবধানে 
চলা ভাল। তুমি আশ্রমের প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখিবে, 
প্রয়োজন হইলে যেন তোমার নির্দোধিতা প্রমাণ করিতে পার। 
মিথ্যা সর্ববাবস্থাতেই মিথ্যা, তবু তুমি মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টির কোনও 
সুযোগ রাখিও না। নিজে নিষ্পাপ হইয়া চল। নিজে নিজেকে 
সকল দুষ্ধার্ধ্য হইতে সতর্ক প্রহরা দিয়া রাখ। নিজেকে নিজে 
নির্দোষ রাখিবার জন্য আপ্রাণ যত্ব নাও। 

যাহারা তোমার অনিষ্ট-সাধনে চেষ্টিত রহিয়াছে, তাহাদের 
সম্পর্কেও সাবধান থাকিও। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও যে, 
আজ তাহারা আচরণে যাহাই হউক, স্বরূপতর তাহারা তোমার 
ভ্রাতা ও বান্ধব। অপকারীর আচরণ হইতেও যাহাতে কতকটা 


- উপকার সংগ্রহ করা যায়, তাহার দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিও। 
কঠিন দুখের মধ্য দিয়া তুমি দিনাতিপাত করিতেছ, এই কারণেই 


এই কার্ধ্য তোমার পক্ষে সম্ভব। যে দুঃখ পায় নাই, জীবনে সে 
কিছুই পায় নাই। দুঃখ তোমার স্পর্শমণি হইয়াছে, ইহা যেদিন 
দেখিব, সেদিন বুঝিব যে ভগবানের পূর্ণ করুণার তুমি অধিকারী 
হইয়াছ। ইতি-_ 

আশীর্ববাদক 


স্বরূপানন্দ 


(৯) 


: 6৩)::২ 
গুত্রীগুর .. ৮... ....... বারাণসী . 
১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 
পরমকল্যাণভাজিনীসু ₹_ 
প্মৈহের মা__, শা সঙ আমা রদ তেও 
আশিস জানিও। ৬ 
বানর হলের লোকেরা এছ 
দেখিয়া চলা প্রয়োজন হয়। কেননা, তুমি কেবল তোমারই 


নরনারীদের মনেও প্রভাব সৃষ্ট হইবে। সৎপ্রভাব সুফল. প্রসব 
করে, অসৎ প্রভাব কুফল দেয়। যে কাজ সমাজের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
দৌষণীয় মনে করেন, তাহা করিবার আগে শতবার সংযত হইয়া 


চিন্তা করিয়া চলা উচিত। সমাজের সহিত কেবলই বিরোধ করিয়া 


কেহ অগ্রগতি লাভ করিতে পারে না। ইহা কেবল সামাজিক 
উন্নতির সম্পর্কেই সত্য নহে, ধর্ম-সম্পর্কিত ব্যাপারেও ইহা 


কতক সত্য। তোমরা সমাজের সহিত নিশ্রয়োজনীয় বিরোধে 


মত্ত হইও না। 


মানুষকে জোর করিয়া বা তাহার উপরে জবরদস্তি খাটাইয়া 


ঈশ্বরে ভক্তিমান্‌ করা যায় না। ভক্তি অন্তরের জিনিষ, তাহা 


(১০) 


ভি চতুর্দশ খণ্ড . 
নিজেরা গভীরভাবে ঈশ্বরপ্রেমে প্রমত্ত হও, ইহার ছোঁয়া লাগিয়া 
হাজার মানুষ আপনি প্রেমিক হইবে। প্রেম শিখাইবার জন্য 
বিদ্যালয়ের দরকার হয় না, বৃন্দাবন, কাশী বা নবদ্বীপ গিয়া 
উপাধিও অর্জন করার প্রয়োজন নাই, আবশ্যক হইতেছে 
প্রেমিকের প্রাণের পরশ। 

তোমরা গরীব বলিয়া তোমাদের কোনও সৎ বা মহৎ কাজ 


.. আটক হইয়া থাকিবে, এই.ধারণা মন হইতে দূর করিয়া দাও। 


গরীবরাও ভগবানের করুণা হইতে বঞ্চিত হয় না। সত্য চেষ্টা 
সত্য ফল প্রসব করে। - 

ারািলেকে নিউ লি ডিল রিছিভলগড়া 
করিও না। নিন্দকেরা আমার বান্ধব। নতুবা কারণে অকারণে 
বারবার আমার নামোচ্চারণ করিতেন না। আমার ত্রুটি দেখিয়া 


মহৎ ও অসাধারণ পুরুষ রূপে দেখিতে চাহেন। তাহাদের নিন্দার 


পাইতেছি। শুনিতে ভাল না লাগিলে তুমি বরং স্থানত্যাগ করিও, 
করিও না বা অকথা কহিও না। 

'স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র আদি বহু পরিজন লইয়া সংসার 
করিতেছ। সেই সংসারে অটুট শাস্তি রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিবে। 


(১১) 


ধৃতং পরেন 


নত 


রাখে। ইহাই প্রকৃত সভ্য সংসারের রীতি। নিজ পরিবারস্থ 
মানুষগুলির প্রতি, নিজ পাড়ার লোকদের প্রতি, নিজ গ্রামের 
জনগণের প্রতি এবং স্বদেশবাসী মাত্রের প্রতি তোমাদের অফুরন্ত 
শ্রীতির ধারা প্রবাহিত হওয়া চাই। এই শ্রীতিতে যেন এক কণা 


না থাকে দুর্বলতা, না থাকে কলুষের লেশ, না থাকে ভান বা 


অভিনয়। তাহা হইলেই দেখিবে, বিশ্বের সকলকে ভালবাসিবার 
_ যোগ্যতা তোমার আসিয়া যাইতেছে। বিশ্বকে ছাড়া তুমি নও, 
তোমাকে ছাড়াও বিশ্ব নহে। 

তোমাদের ওখানে একটা আশ্রম করিবার বিষয়ে তুমি অনেক 
দিন ধরিয়াই ভাবিতেছ। আমি বলি, আশ্রম করিবার দিকে এখন 
ঝৌক দিও না। এখন কেবল চেষ্টা কর যে, যাহারা- তোমার 


সহধন্মী বা তোমার সহিত সমাদর্শসম্পন্ন হইয়াছে, তাহারা . 
নিয়মিত একটা স্থানে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায়- যোগদান. 


করে কিনা এবং পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কে সর্বপ্রকার মিথ্যা 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া চলিতে চেষ্টা করে কিনা। এই দুইটা 
কাজ যদি করিতে পার, তাহা হইলে এমন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
একটা অতি সাধারণ কাজ হইয়া দীড়াইবে। জমি কিনিলেও আশ্রম 
_ হয় না, মন্দির গড়িলেও আশ্রম হয় না। এই জন্যই বহু বৎসর 


পূর্বে পুপুন্কীর দুর্ভিক্ষদমনের আয়োজনে সাধনার সমস্ত অর্থ : 


খত 


চতুর্দশ খণ্ড 

ব্যয় করিবার কালে আমি বলিয়াছিলাম যে, আশ্রম গড়িতে চাহি 
মানুষের মনে; ইট-কাঠ-পাথরের মন্দির ও আশ্রম ভারতে লক্ষ 
লক্ষ আছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে চামচিকার বাসা 
হইয়াছে। 

তোমাদের যে সকল গুরুভাই ও ভগিনী সাধনা করে না, 
তাহাদিগকে আমার লিখিত সাহিত্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত 
করিবার চেষ্টা করিবে। এই একটা কাজ করিতে পারিলে তোমরা 
অনেক অবহেল-পরায়ণ মনে নৃতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে 
পারিবে। কেহ কেহ সঙ্গদোষে আবশ্যকীয় নিষ্ঠা হারাইয়াছে। 
তাহাদের মনে সদ্ভাব জাগাইবারও ইহাই প্রধান উপায়। 
কাজ করিবার চেষ্টা তোমরা আগে দেখ। এখন যাহারা শিশু, দশ 
বিশ বৎসর পরে তাহারা সমাজের বড় বড় কল্যাণকন্মী হইবে, 
এই আশা রাখিয়াই কাজে হাত দিবে। যাহাকে দেখিবে, তাহাকেই 
বলিবে, সে যেন বড় হইবার জন্য চেষ্টা পায়। আকাশে অনেক 


. ঘনঘটা দেখা যাইতেছে, তাহা সত্বেও যে আজিকার দুর্ধপোষ্য 


বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে অনেক পতিতোদ্ধারকারী মহাপুরুষ 
আবির্ভূত হইবেন, এই আশার বাণী ও পরমাশ্বাস ঘরে ঘরে 


. বিলাইয়া চল। প্রেম সহকারে এই কাজটা করিবে। ইতি__ 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(১৩) 


ওঁশ্রীগুর _ বারাণসী 


আমি আলাদা করিয়া সকলকে পত্র দিতে পারিলাম না. | 


তাহাদের সকলকে এই পত্রেই আশিস ও স্েহ জ।নাইতেছি। . 


ত্রিপুরার পার্বত্য স্থানগুলিতে আমার আবার শীঘই যাইবার 
প্রবল ইচ্ছা। আসামেও যাইবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া : 


উঠিয়াছে। এদিকে মঙ্গলবীধকে নিয়া বিশেষ ভাবে বিব্রতও আছি। 


কবে যে কোথায় যাইতে পারি, তাহা স্থির করা যাইতেছে না। . 
যেদিনই যাই, তোমাদের সকলকে দেখিবার জন্য প্রাণ আমার . 


সত্যই বড় ব্যাকুল হইয়াছে। 


পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানের বড় সরস মনগুলি সব একদা 
উদ্দাস্ত হইয়া ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছিল। বারো তের বৎসর - 


কাল ত” দেখিতে না দেখিতে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, দুই চারিটী লোক 
ছাড়া কেহই এমন বলিতে পারিবে না যে আগের চেয়ে সুখে 
আছে। সকলের এই ব্যাপক দুঃখ আমার হৃদয়ে বারংবার 


(১৪) 


চতুর্দশ খু 


| তি করিতেছে। একদা এই নিদারুণ অবস্থা যে 
' হইবে, তাহা পচিশ ত্রিশ বংসর আগেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম 


এবং সাবধানবাণী ছাপার হরফে বারংবার উচ্চারণও করিয়াছিলাম। 
কিন্তু আমি নিজেই এই বিষয়ে দৃষটাস্ত প্রদর্শন করিতে পারি নাই। 


_. আমার হাজার তালের কাজের মধ্যে হঠাৎ কোনও একটা বিষয়ে 
. অসাধারণ গুরুত্ব দিয়া আত্মনিয়োগ সহজ কথাও ছিল না। কিন্তু 


এখন অসংখ্য মানুষের ঘোর দুর্দশা ও নৈতিক. তথা মানসিক 


র্‌ অবনতি দেখিয়া প্রাণে একটা নিমেষের জন্যও স্বস্তি পাইতেছি 


না। 
টার গালা শাড়ি 


- লইয়া নানা রাজ্যে নানা খেলা খেলিতেছে। ইহাদের আচরণ 


দেখিয়া অনেক সময়ে মনেহয় যে ইহারা নিজেরাও জানে না 
যে ইহারা কি করিতে চাহে। কেবল সাময়িক একটা সাধারণ 
সুযোগ ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য হাজার হাজার মানুষের রক্তাক্ত 


' দেহের উপর দিয়া ইহাদের কূটনীতির রথ ছুটিয়া চলিয়াছে। এই 


সময়ে অসহায় ফেরুপালের মতনই কি জনসাধারণ পড়িয়া পড়িয়া 
মার খাইবে? ূ্‌ 

এই প্রশ্ন আজ হাজার হাজার মনে জাগিয়াছে। এই প্রশ্ন 
আগামী কাল লক্ষ লক্ষ লোকের মনে জাগিবে। আমি ভবিষ্যতের 


অধিকতর রক্তাক্ত ছবি দেখিতে পাইতেছি। তাই আমি তোমাদের 


প্রতি জনকে বারংবার জানাইতেছি যে, তোমরা কেহ আর সময় 
(১৫) 


ধৃত ্রেনা 


নষ্ট করিও না। হিংসার বদলে হিংসাকে লেলাইয়া দিয়া পৃথিবীর 


এই অরাজকতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবার পথ আমাদের নয়, 
কিন্তু কিছু না করিয়াই বা আমরা বসিয়া থাকি কি করিয়া? সুতরাং 
এইুররাজাাচরভৃতিজদকেরিলেয জিরা 
হইবে। 

কা হছে মানুষই দ্ধ রবি 
প্রতিষ্ঠা করা। 

তোমরা প্রতি জনে চিন্তা কর, কি করিয়া. এই অসামান্য 
কাজটা সমাপন করিতে হইবে। এই মাত্র তোমার একটী ভগিনীকে 
পত্র লিখিয়াছি যে জোর-জবরদস্তি করিয়া মানুষকে ভক্তিমান্‌ 
করা যায় না। বিশ্বাস সম্পর্কেও তাহাই কথা। জোর-জবরদস্তি 
করিয়া মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করা যায় না। অথচ ঈশ্বরে বিশ্বাসই 
বর্তমান সফ্চটের একমাত্র প্রতীকার। . 

এস আজ আমরা প্রতি জনে চিন্তা আর্ত করি, কোনও 
প্রকার নৃতন কুসংস্কার সৃষ্টি না করিয়া, মানুষের জন্য কোনও 
নৃতন দাসত্বের নিগড় না গড়িয়া, মানুষকে স্বাধীন ও সহজ থাকিতে 
দিয়া কি ভাবে আমরা তাহাদের প্রাণে প্রাণে পরমেশ্বরে বিশ্বাস 
জাগ্রত করিব। প্রায়োজন হইলে এই.কাজে আমাদের প্রাণও 
পরিত্যাগ করিতে. হইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের 
প্রস্ততই থাকিতে হইবে। মরণকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলে চলিবে 
না। জগতে অনেক ঈশ্বরবিশ্বাসী কেবল তীহাদের বিশ্বাসের 

6১৬) 


ও চতুর্দশ খণ্ড 
জন্য প্রাণ দিয়াছেন এবং বিশ্বাসের বলে মৃত্যুর মাঝেও অমৃত 


নিহায়া লিমার হারার নীরব করিতে 


হইবে। . 
বড় দুঃসময় বাবা; বড়ই দুঃসময়। আজ কৃপমণ্ুকের মতন 
নিজের গৃহকোণে নিজের তুচ্ছতা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়া 
চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দুইটী একটী প্রাণে হইলেও 
আজ সাড়া জাগাইতে হইবে। আমরা প্রতি জনে যদি এই ভাবে 
কিছু কিছু কাজ করি, তবে হঠাৎ এক দিন দেখা যাইবে যে বাহা 
কল্পনায়ও ছিল না, তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ইতি-_ 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
6৫) 
ওত্রীগুর বারাণসী 
টুর ১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 
পরমকল্যাণীয়েফু ৪ 
স্নেহের বাবা_তোমরা সকলে আমার শ্রাণভরা বিজয়ার 
স্নেহ ও আশিস নিও। 


এখন এমন সময় আসিয়াছে, যখন দলগত-রাজনীতির 


আবশ্যক। এই সকল দলের নেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই 
6১৭) 


নিসার লব 

বিস্রাততি সৃষ্টি. করিতেছে এবং, ইহাদের প্ররোচনায় কিশোর ও 
_ বালকের দল নানা অঞ্চলে নানা অনুচিত কার্য করিয়া মনে মনে 
আত্মপ্রসাদ অর্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে যে, তাহারা নিজ 
_ দেশকে, নিজ জাতিকে, নিজ সমপরদায়কে 'অসাধারণ-এক 
 মহিমমপ্ডিত ভবিষ্যৎ উপহার দিতেছে। 


ৃ তোমরা এখনই কিশোর ও কিশোরীদের মধ্যে চরিত- ূ 
আন্দোলন সুরু করিয়া দাও। হাজার হাজার সহকম্মী এখন তোমরা 


পাইবে না বটে, এবং দেশের যুবজনের মনের জমিতে অবাঞ্ছনীয় 
আগাছার উৎপত্তি ইতিমধ্যে এমন ভাবে হইয়া রহিয়াছে যে, 
তোমাদের পক্ষে কীটায় ঘেরা ঝাড়-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া 


_ তাহাদের মনের কাছে গিয়া দাড়ান অতীব কঠিন কাজ হইবে। 
. তবু কর্তব্য কর্তব্যই, কর্তব্যকে ফেলিয়া রাখা চলে না। একটা... 


| দুইটা করিয়া সহকর্মী জুটাইতে জুটাইতে তোমরা শেষে দেখিবে 


যে, তোমাদের সহকন্মীরা সংখ্যায় নিতাস্ত লঘু নহে। চাই কেবল হয 


ধৈর্য আর প্রতীক্ষা করিয়া যাইবার শক্তি। 
এদেশে অনেক পুণ্যক্লোক পুরুষ ইহার আগেও) চরির- 


আন্দোলন বারংবার পরিচালন করিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। . 


এক এক জনের অভিজ্ঞতা এক এক রকমের হইয়াছে। কেহ কেহ 


: (১৮)-০৭ 


চু ২. 
তাহার সংঘের অনুবন্তীদের সংখ্যাই বাড়াইয়াছে, অন্য সুফল 
ইয়ে ধিক পাওা রীনা ইহাআনি ক্ষ ময়! 


| এই কথটী ভুলিয়া যাইও যে, তোমরা আমার শিষ্য এবং আমাকে 


_ প্রয়োজন. আছে। আর, যতই চেষ্টা কর না কেন, জীবৎ-কালে 


মহতেরও প্রতিষ্ঠা হয় না, আমি ত* কোন্‌ ছার অতি সামান্য 
একটী নগণ্য লোক। মহতেরা মরিয়া গেলে তাহাদের জীবৎকালের 
একটু মিষ্টি হাসি, একটু হাঁচি বা কাসিরও কত সুমধুর আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। কারণ তখন -যে-কোনও ব্যাপার হইতে 
যে-কোনও তত্ব নিষ্কাষণের জন্য কল্পনার অফুরন্ত উদ্দাম স্বাধীনতা 


. হইবার সম্ভাবনা 'নাই। এই জন্যই আমরা বিগত মহাপুরুষদের 
সম্পর্কে অতীব সহজে প্রশংসায় অতিশয় উচ্ছৃসিত হই। ভাগ্যে 


থাকিলে আমার মরণের পরে আমার সম্পর্কে তদ্রুপ শতপল্লবিত 
আলোচনার সুযোগ বা দুর্যোগ তোমাদের অনেক হইবে। আমার 
জীবৎ-কালে আমাকে সম্মানিত, পরিচিত বা প্রসিদ্ধিসম্পন্ন 
করিবার জন্য তোমরা কোনও চেষ্টায়ই নামিও না। আমাকে প্রচার 
করিলে আমার দল বাড়িতে পারে কিন্তু দেশ, জাতি বা জগতের 
তাহাতে বল বাড়িল কৈ? সমস্ত দেশ ও সমগ্র পৃথিবীর যাহাতে 


বল বাড়ে, তাহাই তোমাদের লক্ষ্য হউক। আমি স্বীকৃত বা 


(১৯) 


 ধৃতং প্রেম 


বাহিরে থাকে। আমি যখন তোমাদের গুরু, তখন তোমাদের 
মনের একটা নির্দিষ্ট স্থানে ততকাল আমার একটা আসন চিরস্থিরই 
থাকিবে, যতকাল তোমরা সাধন করিবে বা সাধনে রুচিমান্‌ 
থাকিবে। কিন্তু অপর সর্বসাধারণের মনে আমার কোনও স্থান 
হইল কিনা, ইহা মোটেই কোনও বিবেচ্য বিষয় নহে। 

সেখানে ব্যক্তিত্বের তাগিদকে দীবাইয়া রাখিতে হয়। একদা 
বাংলার এক প্রাতঃস্মরণীয় দাতা জীবনের শেষ যামে আর্থিক 
দুরবস্থাতে পড়িয়াও বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত সংস্থা, আশ্রম 
ও মঠ.আদির মধ্যে একটা সর্ববতোভদ্র মিলন সাধনের জন্য 
ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি উপায়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। 
তাহার ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালী সাধুরা যেই সকল সংস্থা 
করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ লোক-কল্যাণকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে 
বিধায় ইহাদের মিলনের একটা মনঃক্ষেত্র তৈরী হওয়া খুবই 
বাঞ্থনীয়। অনেক প্রতিষ্ঠানই নিজ নিজ মতামত দিয়াছিলেন। 
আমি বলিয়াছিলাম যে, প্রতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক 
সহজ আত্মীয়তার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু আমার এই সাধুপ্রস্তাব 
তাহাদের মনঃপৃত হয় নাই, যাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, একমাত্র 
তাহারাই দেশ ও জনসমাজের সেবা করিবেন, অন্য কোনও 

(২০) 


চতুর্দশ খণ্ড 

প্রতিষ্ঠানের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই। একজন পুণ্যবান্‌ দাতা 
ও ধীমান্‌ চিন্তানায়কের বৃদ্ধকালে এই কথা ভাবিয়াই শেষ দীর্ঘ 
নিঃশ্বাসটী ফেলিতে হইয়াছিল যে, তিনি মনস্বী বাঙ্গালী জাতির 
সাধুদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারিলেন না। 
সংঘ-নেতাদের তীব্র ব্যক্তিত্ব-বোধ এক সংঘের সহিত অন্য 
সংঘের স্বাভাবিক আত্মীয়তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে। তোমরা 
দেখিয়া শিখিও, ঠেকিয়া শিখিতে যাইও না। ইতি-_ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


ও শ্রীগুরু বারাণসী 
১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 

পরমকল্যাণীয়েযু ৪ 

স্নেহের বাবা,_-তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা 
স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে জানাইও। 

তোমাদের ওখানে অখণ্ড সম্মেলন করা সম্পর্কে যেই দুইটা 
আপত্তি বিশেষ প্রবল হইয়াছে, আমি যতটুকু জানি, তাহার একটা 
হইতেছে এই যে, ইহাতে যে ব্যয় আবশ্যক, তাহা করিবার সামুহিক 
রুচি তোমাদের ওখানে নাই, ব্যয়টা হয়ত একটা বা দুইটা লোকের 
স্কন্ধে পড়িবে, এবং বর্তমান সময়ে তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের পক্ষে 


(২১) 


ধৃতং প্রেন্না 
অতিশয় গুরুভার হইবে। আমি মনে করি যে, ইহার একটা সহজ 
: মীমাংসা এই ভাবে করা যাইতে পারে যে, আমরা আশ্রম হইতে 
এই ব্যয়ের একটা মোটা অংশের দায়িত্ব নিতে প্রস্তত, কারণ 
যেখানে যেখানেই একটা করিয়া সফল সম্মেলন হইতেছে, 


সেখানে সেখানেই তোমাদের অনেকের মনে সৎকার্্য করিবার. . . 


..-. জন্য একটা নূতন উৎসাহের আলোকপাত লক্ষ্য করা যাইতেছে। 
. যেখানে দায়-সারা গোছের সম্মেলন হয় বা বক্তারা কেবল বক্তৃতা 
: দিতে আসেন এবং ভাল:ভাল ভাষণ দেওয়াটাই সম্মেলনের 


সাফল্যের প্রধান পরিচয় হইয়া থাকে, সেখানকার কথা অবশ্য 


আলাদা। সেখানে বক্তারা বিরাট চিন্ততৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ অর্জন 
করিয়া গেলেও শ্রোতাদের মনে সেই অমৃতভাবণাবলির রেশ 
অতি সামান্য সময়ই থাকে। ইহার প্রমাণ তোমাদের জেলাটাতে 
... দুই এক স্থানে তোমরা হয়ত পাইয়াছ। .. .. . 
5 ২. অন্য আপ্ডিটি কতকটা কল্পনামূলক এবং আনুমানিক। দেশে 
: শাস্তি নাই, মানুষ মানুষকে অনায়াসে উৎপীড়ন করিয়া যাইতেছে, 
ন্যায়ের শীসনদণণ উৎপীড়ককে রুখিবার জন্য সক্রিয় বা প্রকৃতই 
ইচ্ছুক, এমন আশ্বাস বা ধারণা অনেক মানুষের মনেই নাই। 
এমন একটা দৃষ্টাতের মুখে সকল স্থানের সকল দল-সংগঠনকারীরাই 
.. মনে মনে ভাবিতে বসিয়া গিয়াছে যে, যে যেখানে পারি, 
বলপরয়োগ করিয়া প্রতিবেশীদের বিতাড়িত করিব এবং সম্ভব 
ও | ঃ 
চি, 
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চুরি 


হ হইলে তাহাদের সম্পদ-ুষ্ঠন ও রমণী-নির্ঘাতন করিয়া নিজেদের 
. সম্মান, সম্পদ ও আত্মবিশ্বাস বাড়াইব। এইরূপ আবহাওয়া অনেক 
.. স্থানেই অকারণে দাঙ্গাহযাঙ্গামা বাঁধিয়া যাইবার অনুকূল পরিবেশ 


সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে বলিয়া তোমরা আশঙ্কা 
করিতেছ এবং এমন সময়ে যে-কোনও ব্যাপারেই একটা অতি 


_ সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত. আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করিলেও তাহার 
ফলে স্থানীয় শাস্তি ব্যাহত হইতে পারে বলিয়া তোমরা উদ্িপন 
1১ হইয়াছ। :. পরশ 


আমি কিন্তু মনে করিতেছি যে, অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া 


ও _: থাকিলে তোমাদের নিষ্িয় হইয়া বসিয়া থাকিবার মধ্যে কোনও. 
-.. সার্থকতা নাই। দুর্ঘটনাবলি যদি ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিতেই 


থাকে, বিদ্যুতের বেগে তোমাদের তাহার প্রতিকারের উপায় 


-. নির্ধারণের জন্য ছুটিতে হইবে। বজ্রের শক্তি লইয়া যদি অশান্তি 
. তোমাদিগকে .কুইক মার্চ, ডাবল মার্চ করিতে হইবে। ঘটনার 
... অধ্বীন না হইয়া ঘটনাকে আয়ত্তে আনিবার চেষ্টাই ত” সঙ্গত। . 


বিগত দশ বরো বৎসরে যে সকল নারকীয় দৃশ্য আমরা দেখিলাম, 


..., তাহা যে-কোনও স্বাধীন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে ধিকারে 

| পরিপূর্ণ করিত। কিন্তু এই দেশে নিজ স্বার্থের বাহিরে জননেতাদের 
.: দৃষ্টি নাই, তাহারা অন্যায়কে নিন্দা করিবেন নিজেদের প্রয়োজন 
বুৰিয়া, অন্য সময়ে অতি নিন্দনীয় ব্যাপারেও চুপ মারিয়া থাকিয়া 


(২৩) 


ধৃতং প্রেন্া 


কিট বির 
মারি ততই মঙ্গল। 
_ ব্রিটিশ ত্রিপুরার মোচাগড়া আশ্রমের কথাটী মনে কর। কি 
ছিল আমার সহায়, কি ছিল আমার সম্বল? কিন্ত আট দশ হাজার 
আততায়ী আশ্রমটীকে ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি কি 
সেদিন গুণ্ডামির কাছে মাথা নত করিয়াছিলাম? আমি কি আমার 
কর্তব্য করিয়া যাইবার জন্য মৃত্যু-সম্ভাবনাকেও অগ্রাহ্য করি নাই? 
এ গুলি ত” কাল্পনিক কথা নহে, তোমরা স্বচক্ষে সেই সকল 
লোমহর্ষক ঘটনাগুলি দেখিয়াছ। আমি মনে করি, আমার জীবনে 
এমন দৃষ্টান্ত সমূহ স্বচক্ষে দেখিবার পরে তোমাদের মনে কোনও 
সৎও কর্তব্য কার্য সম্পর্কে ভয়ভীতি থাকা উচিত নহে। সর্ববজাতি 
ও সর্ববর্ণের প্রতি শ্রীতি লইয়া, এমন কি উদ্যত আততায়ীকেও 
যে-কোনও উপস্থিত কর্তব্য সাহসের সহিত করিয়া যাইবে, 
স্বরূপানন্দ-সন্তানের কাছে ইহাই জগতের দাবী। আমরা প্রেমের 
পসরা সাজাইয়া মানবজাতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির 


টা বা গভীবদ্ াপিরতার | 


পাপ নাই। ইতি-_ 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(২৪) 


চতুর্দশ খণ্ড 
(5:) 


১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৭ 


্‌ পরমকল্যাণীয়েযু ৫-_ 


ন্নেহের বাবা,_তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা 
স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে জানাইও। 

এই সঙ্গে অপর যে পত্রের অনুলিপি পাঠাইলাম, তাহা হইতে 
আপাততঃ তোমাদের যাহা আশু কর্তব্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ 
পাইবে। আশা করি সকল ভ্রাতা ও ভগিনীদের সহযোগে 
তোমাদের এই সামৃহিক কর্তব্য তোমরা অনায়াসে সুচারুরূপে 
পালন করিতে পারিবে। আমাদের সম্মেলনগুলির সহিত 
রাজনীতির কোনও সম্পর্কই নাই, আমরা সম্পূর্ণরূপে ও 


নির্ভেজাল ধার্মিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনই চালাইয়া 


আসিতেছি। কিন্তু সম্প্রতি চারিদিকে যে অবিশ্বাসের আবহাওয়া 


. সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে তোমাদের এই সহজ-সরল, স্বাভাবিক ও 


নির্বিবরোধ প্রয়াসকে একটা রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক বা 
প্রাদেশিকতাদোষদুষ্ট বিরোধ-আন্দোলন বলিয়া অপব্যাখ্যা করিবার 
লোকের হয়ত অভাব হইবে না। একটা জাতির চরিত্রবল কমিয়া 
গেলে তাহাদের মধ্য হইতে অনেক স্বজাতিদ্রোহীর জন্ম হয়, 


(২৫) 


স্প্রে ৰ 
মিথ্যা ঘটনা তৈরী করিয়া প্রচার করে বা নিজেরাই অনুচিত 


অবস্থার সৃষ্টি. করিয়া নিজের জাতির উপরে দোষারোপ করিবার. 


পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই সকল কারণে তোমাদের আজ 
সকল ছোট-বড় কাজকেই অতি সাবধানে সাম্প্রদায়িকতা, 
 প্রাদেশিকতা ও জাতিবৈর হইতে দূরে রাখিতে হইবে। 

আমরা একটা অকল্পনীয় যুগে আসিয়া উপনীত হইলাম। 


পধ্াশ বৎসর পূর্বের আমরা যাহাকে আমাদের ধ্যানের ভারত " 


বলিয়া জানিয়াছিলাম, আজ কিন্তু তাহার অস্তিত্ব, নাই। যে শান্ত 
টিন সারা 
; বহু দূরে। অকারণে দল, টা ৫4৮৬ 


সৃষ্টি করা হইতেছে এবং অসম্ষট মানুষেরা যুক্তির সীমা লঙ্ঘন 
করিয়া নানা ঘটনাবলি সৃষ্টি করিয়া দেশের শান্তি ও সহজ : 


সাবলীলতাকে বিনাশ করিতেছে। এইরূপ অস্বস্তিকর পরিবেশ 


একটা দেশের নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব 
ৃ বিপজ্জনক। এখন আমাদের প্রতিজনকে ইহার প্রতীকার খুঁজিতে . 


ৃ হইবে। মানুষকে কেন আমরা এমন পাপকথা উচ্চারণ করিতে 
| সুযোগ দিলাম যে, ইহা অপেক্ষা ইংরাজ-রাজত্বই ভাল ছিল?' 


আমি এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছি। এখন একমাত্র : 


পন্থা হইতেছে যুবজনসমাজে যাইয়া নির্দলীয় চারিত্রিক নীতির 


€২৬) 


০ শপ ৯০০০০৮০০৬০৯ 
5 স্পেস পাশাপাশি 


| হইবে। 


চতুর্দশ খণ্ড 
০ [ও 
যুবকদের নিয়া দাবাখেলা খেলিলেন, ধুরন্ধর নেতাদের হাতে 
পড়িয়া কেহ উঠিল কেহ ডুবিল, ইহাদের মৃত কঙ্কালের উপরে 
নানা বিচক্ষণ ব্যক্তির অবিসম্বাদিত নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিল। আজ 
কীপিয়া দিন কাটাইতেছে, ইহাদেরই পিতা ও ভ্রাতারা যে-কোনও 


. গুপ্ডাদলের সংঘবদ্ধ আক্রমণে তটস্থ হইয়া রহিয়াছে। আজ আবার. 


নৃতন করিয়া যুবকদের মধ্যে চরিত্রের আন্দোলন উপস্থিত করিতে 


(রাজনীতির রঙ্গ ও দলীয়-তাগুব অনেক দেখা গিয়ছে। ইহার 
পরে যুবকদের এই শিক্ষা হওয়া উচিত যে, এ দেশের নেতৃত্বের 
মধ্যেই হয়ত চরিত্রের বনিয়াদ শক্ত নহে, তাই নেতারা এক 


- আদর্শের কথা বলিয়া অন্য আদর্শের দিকে অনায়াসে দলভুক্ত 
 কম্মীদিগকে পরিচালিত করিতে সাহস পাইতেছে। এই সাহস 


তাহাদের এমন দুঃসাহসে পরিণত হইয়াছে যে, তাহারা নিজ 
নিজ নেতৃত্ব ব্যবহার করিয়া শাস্তিপূর্ণ অধিবাসীদের ধনপ্রাণ 
হরণেও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে উত্তেজনা দিয়া বেড়াইতে পারে। 


সুতরাং সকল প্রকার দলগত রাজনীতি হইতে যুবক-সমাজের 
মন ও মুখকে ফিরাইয়া আনিয়া নিজ নিজ চরিত্র-গঠনের দুর্লভ 


সাধনায় তাহাদিগকে নিয়োজিত করাই বর্তমান সঙ্কটে সর্বপ্রধান 
(২৭) 


ধৃতং প্রেন্না 
কাজ। তোমরা আবার নৃতন করিয়া কাণে কাণে আমার সেই 


পুরাতনী বাণী শুনাও,_-র্মচর্্য কর এবং করাও”। তোমরা 


আবার ঘরে ঘরে গিয়া বীর্যের বাণী শুনাইয়া বল যে, আমাদের 
গণ্তীর জন্য নহে, সমগ্র দেশের ও সমগ্র মানব-জাতির জন্য। 
মুখে মুখে বিশ্বপ্রেমের বুলি আওড়াইয়া যাহারা কেবল 
পাকে-প্রকারে নানা কৌশলে রাজকীয় ক্ষমতার অন্যায় ও 
পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের দ্বারা একশ্রেণীর লোকের উপরে অন্য 
শ্রেণীর লোকের চিরস্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রামরাজ্য স্থাপনের 
অনুসরণ করিও না। ইতিহাসে অমর হইবার জন্য ইহারা যে 
পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিবারই এক অজ্ঞাত আয়োজন। তোমরা 
বর্তমান দেখিয়া বিভীষিকাগ্রত্ত হইও না। ভারতবর্ধকে চরিত্রের 
মহিমায় আমরা তিন শত বৎসর পরে হইলেও নিজ মহনীয়ত্বে 
প্রতিষ্ঠিত করিব। কেননা, তাহা কেবল ভারতেরই কল্যাণ করিবে 
না, তাহা জগতেরও কল্যাণ করিবে। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
6২৮) ু 


ও শ্রীগুরু ও বারাণসী 


২০শে আশ্বিন, ১৩৬৭ 


: এই সেই বিজয়ার দিন ত' নিশ্চয়ই তোমাদের ওখানকার 
সকল পরিচিত অপরিচিত লোকদের সহিত আলিঙ্গন দিয়া 
অতীতের সকল গ্লানি ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছ। 


_- মুসলমানের ঈদ আর হিন্দুর বিজয়া এই একটী অদ্ভুত ব্যাপারে 
একেবারেই অপরাজেয়। কেহ কাহারও শক্র থাকিবে না, কেহ 
. কাহারও সহিত অতীত তিক্ততার কথা স্মরণ করিয়া আর কোনও 


অসুন্দর আচরণ করিবে না, তাহার ইহা পবিত্র সঙ্কল্প। বড়ই 
সুখের কথা যে, তোমরা সেই সঙ্কল্পকে কতক হইলেও কার্ষ্ে 
পরিণত করিয়া থাক। 

এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটা বিশেষ ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিতে 


. বলিতেছি। ব্যবসায়সূত্রে একজন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত 
_ তোমার মনোভঙ্গ হইয়াছিল এবং তুমি নিজেকে তাহার সংশ্রব 
- হইতে দূরে সরাইয়া নিতে বাধ্য বলিয়া মনে করিয়া সত্য সত্যই 


(২৯) 


| হত ্রে ও 

যে, তুমি হাক সর্ব্াততকরিয়া দিয়া আসিয়াছ। তোমার 
. তরফ হইতে ইহা ভাবা গিয়াছিল যে, তৌমার ব্ধুই তোমাকে 
সহস্র প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। 


কিন্তু বিজয়া দশমী পার হইল, এখন তোমাদের মনের মধ্য . 
হইতে অতীতের সকল অসুন্দর ভাব দূর করিয়া দিতে হইবে। 
. তোমাদের দুজনকেই স্থানীয় লোকেরা বিশেষ মান্য করিয়া থাকে 
তোমাদের দুইজনের অনেক আচরণ লোকেরা অন্ধের মতন 


অনুসরণ করে। তাহারা মনে করে, অমুকে যখন তমুক কাজ 


হইবে বোধ, হয়। এমতাবস্থায় তোমরা যদি তোমাদের. অতীত . 
কলহ ভুলিয়া গিয়া সর্বদা সর্বব ব্যাপারে ভালবাসা ও সম্মানের. 


মধ্য হইতে গ্রাম্যজন-সুলভ কোন্দলপ্রিয়তা শ্রিয়মান হইয়া যাইবে। 
যাহাদিগকে লোকে অনুকরণীয় মনে করে, তাহাদের আচরণ সত্য 
সত্যই অনুকরণের যোগ্য হওয়া উচিত। 


কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে কাহারও ব্যবসায়িক . 


অসন্তোষ বা পারিবারিক আন্দোলনকে প্রবেশ করিতে দেওয়া 
_ উচিত নহে। যেমন স্বদেশের হিতকার্য্যে অথবা ভগবানের প্রতি 
প্রীতিবর্ধক অনুষ্ঠানে। যেমন, লোকহিতকর ব্যাপারে ও সমগ্র 
: সমাজের কুশল যাহাতে নির্ভরশীল, এমন কাজে। এই সকলের 


রি 


চতুর্দশ খণ্ড 


মধ্যে কাহারও ব্যক্তিগত মনোমালিন্যকে কোনও প্রকারেই যুক্ত 
হইতে দেওয়া উচিত. নহে। ও 


ভদ্রতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ'আছে। সেই সকল লক্ষণে, 


কেহ উন হইলে তাহাকে সুজন বা সঙ্জন বলিয়া আখ্যা দেওয়া 
. চলিতে পারে না। যেখানে সর্বসাধারণের বা সম্প্রদায়ের সকলের 


ভালমন্দ লইয়া আলোচনা বা চেষ্টা-উদ্যম চলিতেছে, সেখানে 
তোমার আর আমার ব্যক্তিগত লাভক্ষতির বা মানাপমানের প্রশ্ন 
একেবারেই চাপিয়া যাওয়া উচিত। ইহার কলে দুই বিবদমান 


_ ব্যক্তিও একটা সাধারণ কাজে একত্র আত্মনিয়োগ করিতে পারে। 


নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়শঃই এই অভিমান দেখা 
যায় যে, আমাকে যখন সভাপতি করিল না, করিল অমুককে, 


. তখন এই কাজ তাহাদের দলের লোকেরাই করুক, আমাকে না 


হইলেও তাহাদের কাজ আটক থাকিবে না। দুঃখের বিষয় এই 


যে, সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিকেই একটা দল পুষিতে দেখা যায়। 
ইহার পরিবর্তন আবশ্যক। আমি করিব শ্রম আর যশ হইবে 
অমুকের, এই জাতীয় মনোভাব আত্মকেন্দ্রিকতারই ফল। সর্বশক্তি 


দিয়া সাজকে সেবা করিবার বাধা যেখানে আত্মসম্মানের ভ্রান্ত 


- ধারণা, সেখানে ইহাকে বিসর্জন দেওয়াই উচিত। যেখানে কাজ 


করিতে গেলে প্রতিপদে কেবল সক্থীর্ণচেতাদের ষড়যন্ত্রের মধ্য 

দিয়াই পদক্ষেপ করিতে হইবে, সুতরাং স্বচ্ছন্দগতিতে পথ চলা 

যাইবে না, কেবল তেমন স্থানেই নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিবার 
(৩১) 


ধৃতং প্রেনা 
বা অন্যকে সবলে সরাইয়া দিয়া নিজে কর্মের পুরোভাগে আসিয়া 


দীড়াইবার চেষ্টা বিধসঙগত ও স্বচ্ছ বিবেকের অনুমোদিত হইতে 


পারে। 

তোমরা পরমপ্রেমভরে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার 
সম্ভাবনার কথা আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাই আমি চাহি। 
ইতি-_ ৃ্‌ ও 
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পরমকল্যাণীয়েষু ৪ 


মেহের বাবা,__তোমরা সকলে আমার প্রাণভ তা কেও, 


আশিস জানিও। 
তোমাদের এক্য ও একাগ্রতা বর্ধিত হউক। . 
তোমাদের জীবন মহৎ হউক, লক্ষ্য বিশাল হউক। 
তোমাদের জীবন মহত্তম আদর্শের সেবায় লাগুক। 
তোমাদের ত্যাগ এবং পবিভ্রতা জগতে অতুলন হউক। 
নিজেদিগকে কখনও ক্ষুদ্র-শক্তি মনে করিও না। শত জনের ক্ষুদ্র 
দির রি দিনা তিরিসা ব্না। 
(৩২) 


চতুর্দশ খণ্ড . 
আমি প্রত্যেককে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইতে বলিতেছি। ভগবানই 


 কতামাদের বল হউন। 


তোমাদের প্রাণ নিয়ত ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ থাকুক। 
তোমাদের জীবন সহশর ঘুমস্তের ঘুম ভাঙ্গানোর কাজে লাগুক, 


| নিয়ত এই আশীর্বাদ করি। 


তোমাদের জীবন জগতের কাজে লাগুক, নিয়ত এই 
আশীর্বাদ করিতেছি। তোমরা আমার কত প্রিয়, তাহা তোমরা 
জাননা। 

তোমরা চারিদিকে প্রাণে প্রাণে নৃতন প্রেরণা নব-জাগরণ 
আনয়ন কর। 

দিনগুলি আর রাতগুলি- কেবল তোমাদের জন্য প্রার্থনায় 


.কাটাইতেছি। এত মনোযোগ দিয়া ভগবানকে আর কখনও ডাকি 


নাই; ডাকিয়া থাকিলেও আমার মনে নাই। তোমরা ভগবানের 
শক্তিতে নির্ভর করিয়া তাহার ইচ্ছাকে নিজ নিজ জীবনে গ্রহণ 
কর, ফুটাইয়া তোল। 

নানারপ ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেও ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্ষণকালের জন্য 
হারাইও না। যাহা তোমার নষ্ট হইয়াছে, তাহার দশ গুণ তুমি 
ভগবানের দয়ায় ফিরিয়া পাইবে। 

প্রাণভরা সাহস নিয়া চল। ভগবানে বিশ্বাস কর। ভগবানে 
নির্ভর করিয়া যে চলিতে পারে, তার চেয়ে শক্তিমান জগতে 


(৩৩) 


বত পরেন 
উনি হননি 
 মহাশক্তির প্রকৃত উৎস এবং যথার্থ মূলধন। | 


তোমরা আত্মহারা হইও:না। ভগবানে বিশ্বাস রাষিও।: 
বারের াযোবিীনি রবি ানানে নিবেন | 


.. উৎস জানিও। 


অপমান লাঞ্ছনা, কষ ক্ষতি ও রেশ উই দুমিরা যাও) 
'ভবিষ্যৎকে গড়িবার দায়িত্ব তোমার নিজ হাতে। নিজের সর্বশক্তি ই 
] ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া ঈশবরীয শক্তির অধিকারী হও। সকল 


. দুর্বলতা ও দুঃখ মন হইতে “দূর করিয়া দাও। 


পৃথিবীতে দরিদ্র বা দরববল বলিয়া নিজেকে হেয় ভ্ঞান করিও .. 
না। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস আছে, সেই ধনী, সেই সবল। তোমরা | 


শ্বরে বিশ্বাসী হও। 


এরি রর রনি ও 


করিতে পারিলেন না বলিয়াই ত' সকলের শক্তি এক করিয়া 


51558 
ক বিগ মো কত নে কত জনের জনয তি 


করিতেছে। ইতি-_ ' 


(৩৪) 


স্বরূপানন্দ 


চতুর্দশ খণ্ড? 
(১০) 
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পরমবজশীেু ৮ 


স্নেহের বাবা,_ তোমরা সকলে আমার প্রাভরা স্নেহ ও 


.. আশিস নিও. 


তুমি জীবিকার্জনের নূতন একটী পথ ধরিয়াছ জানিয়া সুখী 


. হইলাম। এই রাস্তায় অর্থাগম ভাল হয় কিন্তু নিজে খাটিতে হয়। 
পরের উপরে ভার দিলে অনেক অপ্রত্যাশিত ক্ষতি ঘটিয়া থাকে। 


আশা করি, অপাত্রে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়া ঠকিবে না। পরের অনিষ্ট 
না করিয়া যে:কোনও সৎপথে অর্থার্জন-চেষ্টা নিশ্চিতই | 
ংসনীয়। 


সরকারী আইন-কানুন ও তাহার প্রয়োজন নিত্য নৃতন করিয়া 


পরিবর্তিত হইতেছে। ইহার ফলে মানুষের মনে একটা অস্বস্তির 
সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তজ্জন্য তুমি চিন্তা করিও 
হার ক জিরার জী খাবে 


উপযুক্ত ভাবে চালাইয়া যাও। পরিণামে সত্যের জয় হইবে। 
আমি এখন ভ্রমণ-তালিকা করা সম্পর্কে সুস্থির ভাবে কিছু 


_ ভাবিতে পারিতেছি না। মনে হয়, মাঝে মাঝে এদিক সেদিক 
ভ্রমণ করিয়া ভাষণ-দিয়া বারবার বারাণসী বা পুপুন্কী ফিরিতে 


(৩৫) 


ধৃত প্রেন্গা.. 


হইবে। তোমাদের অঞ্চলে কখন ভ্রমণ-তালিকা হইবে, তাহার 


স্থিরতা নাই। তবে তোমরা মনে প্রাণে প্রস্তুত হইলে কত দিন 
আমি দূরে থাকিতে পারিব? আমার ওখানে যাওয়াটা খুব বড় 
কথা নহে, তোমাদের প্রাণের আসন প্রস্তুত হওয়াই বড় কথা। 


যেখানে কলহ নাই, আত্মদন্দ্ব নাই, আছে প্রেম, মমতা আর. 


সমত্ববোধ, কে সেখানে যাইবার জন্য প্রলুব্ধ না হইবে? 


গ্রামে কতগুলি বিচ্ছেদ-হেতু জন্মিয়াছে, সব একে একে দূর . 


'কর। এইটী তোমার সুমহৎ কর্তব্য বলিয়া জানিবে। যেখানে 


ক্ষমতা নিয়া প্রতিযোগিতা, সেখানে যোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা অর্পণ . 


' করিয়া নিজে বরং তার অনুগত হইয়া চল। বিবেক বিসর্জন না 


দিয়া যতটা নত হওয়া যায়, তাহা হও । যেখানে সামাজিক সমস্যা. 


জট পাকাইয়াছে, সেখানে সকলকে একত্র মিলিত হইয়া 


প্রেমসহকারে সমাধান অন্বেষণে নিয়োজিত কর। যেখানে 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য ও অপ্রেম, সেখানে প্রেমময় . 
মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গৃহ মধুময় কর। নিজেকে প্রাধান্য .... 
না দিয়া প্রাধান্য দাও লোকের কুশলকে, সমাজের মঙ্গলকে, ' 


আচরণ হইতে সমূলে উৎপা্টিত করিয়া তুলিয়া দাও। ইতি__ 


৩৬) 


রিনি? 878 


চতুর্দশ খণ্ড 
ৃ (১১) 
ওঁশ্রীগুর . . রা) ... বারাণসী 
| ওরা কার্তিক, ১৩৬৭ 


স্নেহের মা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
মনটাকে ক্ষুদ্র এ গ্রামটার বাহিরে ঠেলিয়া নিয়া যাও। গ্রামের 


- কোনও পরিবারের কোনও জটিলতায় নিজেকে জড়াইও না। 


সমগ্র দেশের দিকে তাকাও প্রতি ঘরে যাইয়া অমৃতের বাণী 


. ছড়াও। 


কত তৃষিত পরাণ একটু আশার কথা, একটু আশ্বাসের বাণী 
শুনিবার জন্য কত যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষায় আছে। প্রামে গ্রামে 
গেলে তাহাদের সহিত পরিচয় হইবে। তাহাদিগকে সত্য, শিব, 
সুন্দরের মধুময়ী গাথা শুনাইয়া অনুপ্রাণিত করিতে গিয়া দেখিবে 
প্রতিদিন নিজে কত শুচি, শুদ্ধ, সরস হইতেছ। জীবন বৃথাই 
চলিয়া যাইতেছে। কাজ কতটুকু করিয়াছ? আর সময় নষ্ট করিও 


.না। প্রকৃত কাজে লাগ। 


মানুষের মনে নিত্য নৃতন কুসংস্কার প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার 
নামই ধর্ম প্রচার নহে। যাহা প্রচারে মানুষের মন উদার হয়, 


(৩৭) 


প্রেম 


সংশোধনে উদ্যত হয়, অনা চারের নামই ধরি তোমরা . 


তাহা কর মা। - 


চিঠি 


 শ্রাদেশিক ভাষা শিখিয়া সমভাবে সমানে অনেক প্রদেশে 
_ কল্যাণ-কম্ম্ম পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশবাসীরা 
ৃ নিজেরাই যদি কন্মী হইয়া নিজ নিজ দেশের জনসমাজের মধ্যে 


. প্রবেশ করে, তাহা হইলে খুব করিয়া অনেকগুলি ভাষা না. 


শিখিলেও চলিতে পারে। নিজ নিজ মাতৃভাষায় লোকে যেমন 


ভাবে কাজ করিতে পারে, শত শিখিলেও, অপর ভাষায় তেমন 
ভাবে কাজ কদাচিৎই সম্ভব হয়। আমি উড়িয়া, আসামিয়া, 
(তেলেগু, তামিল সব ভাষা শিখিয়া নিজেই সব প্রদেশের অভ্যন্তরে : 


প্রবেশ করিয়া কাজ করিয়া যাইব, ইহা নিশ্চয়ই প্রার্নীয়, কিন্ত 


তার চেয়েও সহজ হয়, যদি তোমরা.কাজে নাম। তোমরা নিজ | 
- নিজ প্রদেশবাসীদের ভিতরে জগতের উদারতম চিন্তার প্রসারে 


অবিলম্বে আত্মনিয়োগ কর। অতুলন প্রেম আর অনুপম স্নেহ 


লইয়া মানুষের মনের ভিতরে প্রবেশ কর। ভালবাসিয়া যাহার ... 


কাণে দুইটা কথা প্রবেশ করাইবে, সে-ই নিজের অজ্ঞাতসারে 


তোমার আপন হইয়া যাইবে। সকলকে ভগবানের বাণী শুনাও, .. 


_ সকলকে আপন কর। ইতি- ৃ 


৩৮). 


-.* লি 


চিত 


ৃ চতুর্দশ খণ্ড. 
1১২) 
টড হু 
২রা আশ্বিন, ১৩৬৮ 


র জেরে প্রাথতরা লেহ ও.জলিল-জানিও। 
তোমার পত্রে যে সুগভীর প্রেম পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা 


প্রগাঢ় হউক, এই আশীর্বাদ করি। যত জনের ন্নেহ ও-আদর, 


তাহাদের স্গেহদৃষ্টি দ্বারাই আসে। গায়ে জড়াইয়া ধরিলে বা ওষ্ঠে 
চুম্বন. করিলেই আদর হয়, তাহা নহে। যোগিজনেরা তাহাদের 
প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা বিশ্বের সকলকে পরম স্নেহ ও নিবিড় আদর 
প্রদর্শন করেন। এই কথাটা বিশ্বাস করিও। দিন কয়েক আগে 
আমেরিকা হইতে এক. তরুণ দম্পতী বারাণসী আশ্রমে 
আসিয়াছিলেন। আমি মৌনী ছিলাম এবং লিখিয়াও একমাত্র 
'স্বাগত-জ্ঞাপন ব্যতীত আর কিছু করি নাই। কিন্তু আমার দৃষ্টির 
সম্মুখে কিছু কাল বসিবার পরে তাহারা আপনা আপনি অনুভব 
করিতে লাগিলেন যে, আমি  স্লেহশীল, আমি প্রেমিক। যাইবার 
. বাংলা ১৩৬৭-র ওরা কার্তিকের পরে এবং ১৩৬৮-র ২রা আশ্বিনের 


আগে যে সব পত্র লিখিত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহার সারাংশ দিয়া“ পথের 
সন্ধান" এতো রানি 


সম্পাদক। 


(৩৯). 


ধৃতং প্রেন্না 


কালে তাহারা দুইজনে কতবার যে, “546 ৪15 01917)60. %/৩ - 


৪০ 80960” আমরা মুগ্ধ, আমরা কৃতার্থ” বলিতে বলিতে 
পারিবে। প্রকৃত স্নেহ ও তজ্জাতীয় পবিত্র বস্তু, যাহা দেহস্পর্শের 
: প্রতীক্ষা রাখে না, তবু সর্ববাঙ্গ ও সর্ববমন মধুস্বাদে ভরিয়া দেয়। 
যোগীর চক্ষুতে অমৃত আছে, সেই চক্ষু হইতে কেবল মদনভস্মকারী 
-.. অগ্নিই নির্গত হয় না, অমৃতত্বদানকারী সুধাও বহির্গত হয়। সাধন 
কর, তবে ইহা বুঝিবে। ইতি__. এ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


| 05) 
হস পুপুন্কী 

ৃ্‌ ৬ ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮ 

কল্যাণীয়াসু ৪. 


নেহের মা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
যাহার মননে রহিয়াছে প্রভূপদে আত্মদান, সে নিজেকে 
প্রাণপ্রভুর মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। সহস্র 


(৪০) 


চতুদ্দশ খণ্ড 
পারি হল ততীর বাক িিলাহা লী 
ও মনে এমন প্রবণতা কাহারও কাহারও থাকে, যাহার-দরুণ 
তাহাদের জীবনসঙ্গীরূপে পতি গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। সেই 
প্রয়োজনের দাবীকে শুদ্ধ, স্বস্থ, সুন্দর রূপান্তর দিবার যাহাদের 
সামর্থ্য বা সুযোগ নাই, তাহাদের পক্ষে বিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। 
আবার বিবাহ করিবার পরে মতিচ্ছনন স্বামীর সংসর্গ অনেকের 
পক্ষে পরম দুঃখেরও কারণ ঘটিয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় 
প্রত্যেকের হাতের কাছে রহিয়াছে । এইজন্যই সর্ববাণ্ধে 
তোমাদিগকে পরপ্রভুর প্রেমাশ্রয়ী হইতে আমি উপদেশ দেই। 


. ভগবানের প্রেমে যাহার মন মজিয়াছে, তাহার অমঙ্গল কোথাও 


নাই। তোমরা নামের সেবার মধ্যে দিয়া নিত্যমধুর পরমস্াদু 
প্রেমের আস্বাদনে সমর্থ হও, এই আশীর্বাদ করি। ইতি__ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


(১৪) 


নদ, পন্ী 


৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮ 
পরমকল্যাণীয়াসু £__ . 
নিসা পানা ভেএ জানি! 
শিলচরে তুমি আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করিবার সহত্র 
€৪১) 


তং প্রেনা : 
চেষ্টা করিয়াছিলে কিন্তু আমি সময় দিতে পারি নাই। একে ত' 


লোকের ভিড়, তদুপরি কন্যা হইলেও মেয়েদের আমি একাকিনী . 
আমার কাছে আসিতে দেই না। ইহা আমার কাজের একটা সাধারণ 


্ শৃঙ্খলা। বিদায়কালে অন্য দশ জনের চেয়ে তোমার মুখে আমি 


গভীরতর বেদনার ছায়া দেখিয়াছি। বিবাহ করিয়া তুমি সুখী হও. - 


নাই, স্বামীকে যাহা চাহিয়াছিলে তাহা পাও নাই। বিবাহিত 


ই জীবনগুলির ইহা এক অন্ভুত ট্যাজেডি। কিন্তু মা, হতাশ হইয়া: 


যাইও না। পতিরা পত্রীর একমুখিনী সেবা, একাগ্র প্রেম ও একান্ত 


আনুগত্য দাবী করে কিন্তু নিজেদের মনকে বহুমুখী, আচরণকে 
নিষ্ঠাহীন ও, বাক্যকে অসংযত করিতে কুষ্ঠা বোধ করে না। এই . 
অবস্থায় নিজের দুর্ভাগ্যকে এক কথায় মানিয়া না নিয়া নিজের . ট 
সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ যোগ্যতা বাড়াইবার দিকে .. 


লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন হয়। তুমি আবার পড়া আরম্ত করিতে 
. পার? নিজ. যোগ্যতা বাড়াইবার যতগুলি পথ শিলংএ খোলা 
আছে, তাহার সুযোগ নিবার অধ্যবসায়ে. নামিতে পার? 
_ স্বামিসোহাগের লোভ আপাততঃ পরিহার করিয়া নিজেকে 
যোগ্যতার পরমোৎকর্ষে নিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে পার? ইতি__ 


আশীর্ববাদক 


স্বরূপানন্দ 


(৪২) 


(১৫) 


. ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়াসু £- . 

স্নেহের মা,_ __তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস 
জানিও। আমার স্সেহ, ভালবাসা, আশীর্বাদ সবই প্রাণভরা, 


মনভরা। এককণা করিয়া দিয়া আমি প্রাণে সুখ পাই না। যাহাকেই 
স্নেহ. দেই, পুরা. স্সেহ দেই। সমুদ্র-তুল্য বিশাল স্নেহাম্থুধি আমার 


উথলিয়া উঠে, যখন আমি মনে ভাবি যে, আমার সন্তানেরা 
জগতের বুকে মানুষের মত বিচরণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে 


-. » প্রাণও দিবে। জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে কখনও ভরষ্ট হইও না, 
আমার এই নির্দেশে সর্ববদা মনে রাখিও। মরীচিকা দিকে দিকে, 


প্রলোভন পদে পদে,_তবু তোমরা কখনও ব্রতত্রষ্ট হইও না। 
কুমারীর জীবন দেবীর জীবন, পশুর জীবন নহে। ইতি-_ 
টি সি . বাদ 
ৃ স্বরূপানন্দ 
(১৬) 


হরি টিক এক '_: পুপুন্কী 


৪ঠা আশ্িন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু £ | 
স্েহের বাবা,_প্রাণভরা স্লেহ ও আশিস নিও। 
সঙ্গীয় পত্রগুলিতে যাহাকে যাহা লিখিলাম, তাহা পাঠ করিও 
(৪৩) 


ধৃতং প্রেন্গা 
এবং মর্ম অবধারণ করিতে চেষ্টা করিও। অনেকগুলি পত্র এক 
সাথে দিলাম, যথাপাত্রে দ্রুত বিতরণ করিয়া দিও? পত্র বিতরণ 
৷ উপলক্ষেও যে তোমাদের পারস্পরিক দেখাশুনা হইবে, ইহাকে 
সমাজের কুশলে রপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিও। জনসমাজের 
কল্যাণ ব্যতীত তোমাদের জীবনের আর যে কোনও সার্থকতা 
নাই, এই কথাটী নিয়ত ধ্যানে রাখিও। লক্ষ লক্ষ শিষ্য দিয়া 


আমি সম্প্রদায়-পরিপুষ্টি করিতে চাহি না, আমি চাহি বিনীত-হৃদয় . 


সাধক এবং অভিমান-বর্জিত জন-সেবক। আমি নিজে যাহা 


হইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি, তোমাদিগকে আমি তাহাই হইতে . . 


_ দেখিতে চাহি। আবাল্য.আমি আদর্শের অনুসরণে চেষ্টিত 


রহিয়াছি, আকৈশোর আমি কিশোর সমাজে ত্যাগ ও ব্রহ্মর্যের 


_ ক্রীড়াকন্দুক করিয়া চলিয়াছি, জনগণকল্যাণে নিজের হৃৎপিণ্ড 
-ছিড়িয়া দিয়া শোণিত-তর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, আর 
বর্ষীয়ান এই ্রান্ত শরীর লইয়া জাতিগঠনের সুমহান্‌ স্বপ্নে বিভোর 
হইয়া প্রতিটি মুহৃর্ত ব্যয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। তোমাদের 


[০558 ইহা আমি চাই। 


চে 


স্বরূপানন্দ, 


পানা নে 


জরি ও ুপুন্কী 
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েষু 2 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

কোথাও কোথাও আমাদের কাজ অনেকটা হুজুগ-ঘেঁবা হইয়া 
প্রয়োজনীয়তার দিকে আমি ৮64 আকর্ষণ 
করিতে চাহি। 

আমি আটৈশোর কিশোর-সমাজে এ বাণী 


ছড়াইয়াছি। পত্রে পত্রে আমি কত্‌ লক্ষ তরুণের মর্ম্মদেশে উন্নত 


জীবন-যাপনের অরুণরশ্মি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, 
তাহার বোধ হয় সংখ্যা কেহ বলিতে পারিবে না। জীবনে যত 
অর্থ হাতে পাইয়াছি, কেবল ডাক-টিকিটেই খরচ করিয়াছি। 
যুবক-সমাজের মধ্যে ব্রন্মচর্য্য প্রচারের সেই কাজটা এখন 
স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। একা আমি হাজার রকমের শ্রমের মধ্যে 
কতজন নৃতন পথিককে পথ দেখাইবঃ তোমরা যাহারা লেখনী 
ধরিবার সামর্ঘ্য রাখ, তাহারা কি এই কাজে মন দিবেঃ দিবার 


ইচ্ছা প্রবল হইলে আমাকে জানাইও। আমি তোমাদিগকে অতি 


(৪৫) 


. ধৃতং প্রেম 


নি ্রেময় র 
মন লইয়া করিতে হইবে। স্তর খোঁজ, প্রেম আছে কি.না। 


টু রা 
0৮) ৃ রি 

ট হরি ও | | পু | 

] সি উঠা আহি, দি | 


(৬ ্ 


৮ 


ভিন্ন নারীতে অনুর্ত স্বামীর সহিত পাশ্চাত্য জগতের মেয়েরা ও 
কোনও সম্পর্কই রাখে না? কিন্তু ভারতের আবহাওয়া ভিন্ন। ও 
এখানে স্থামীর সহস্র দোষ ক্ষমা করিয়া স্ত্রীরা নীরবে অন্যায় এবং. | 


অপমান সহ্য করে। আমি তোমাকে নীরব থাকিতে বলিব না। 


তুমি বিদ্যর্জন সুরু কর। লেখাপড়া শিখিয়া নিজের পায়ের. : 
: উপর দাঁড়াইবার যোগ্য হও। কেবল কীদিয়া.লাভ নাই, চোখের '. 
জল মা মুছিয়া .ফেল। স্বামী খাসিয়া রমণীর প্রেমমুগ্ধ এবং 
নিন্দিত-পথাশ্রয়ী: আর শাশুড়ী তাহার .সমর্থনকারিণী ও 
প্শরয়দাত্রী-_-এই অবস্থায় তুমি পিতৃগৃহের গলগ্রহ হইয়া কয়দিন 
থাকিবে? বয়স হইয়াছে হউক, তুমি এই বেশী বয়সেই পড়াশুনা 


এ 


০০৭ ৮45 সেল 


চতুদ্দশি খণ্ড. 


আর্ত কর মা; সময় নষ্ট হইতে দিও না। আজই কাজে লাগিয়া 
_ যাও। কেবল হা-হুতাশ করিলে দুঃখের অপনোদন বা দুর্ভাগ্যের 


অবসান হইবে না। স্বামী বা শ্বাশুড়ীর প্রতি বিদ্বেষ রাখিও না, 
কিন্ত নিজের "পায়ে নিজে দাঁড়াইবার জন্য দৃঢ়স্সারাঢা হও। 


ইতি__ রঃ : 
আশীর্ববাদক . 
ৰ 6১৯) | 
হরি শর... এ পুপুন্কী 

ৃ . ৪ঠা আমিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়াসু ৪. | 


স্নেহের মা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
অন্তরের ভালবাসাকে কখনো পঞ্চিল হইতে দিও না, যদিও 


ভালবাসাই জীবনের পরম 'সৃম্পদ। পশুরও ভালবাসা আছে কিন্তু 


ভালবাসে, তাই সে মানুষরূপে বাঁচিয়া আছে কিন্তু. তোমার 
ভালবাসা তাহারও স্তর ভেদ করিয়া উর্গামী হইবে। দেবতারাও 
ভালবাসে, কিন্তু পুরাণের দেবতারা ভালবাসাকে তাহার যোগ্য 


মর্যাদায় সকলেই রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া পুরাণোক্ত কাহিনী 


পাঠে মনে হয় না। তোমার ভালবাসা তাহার উর্ধে যাইবে। . 
(৪৭) 


ভালবাসাই দেবত্ব, দেবত্বের অর্থ নিষকলুষ সর্ববজীবকল্যাণকারিত্ব। 


কুমারীই যদি থাকিতে চাহ, ৮০৮ ৪4 
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আরও কৃতিত্ব সঞ্চয় কব। দেশ, সমাজ ও জগতের কাছে আরও. 


প্রয়োজনীয় হও। ইতি__ র্‌ 
স্বরূপানন্দ 
্‌ ভি 
হরি শু মাগো গিয়ার পুপুন্কী 
. | কু .. ৫ই আশ্মিন, ১৩৬৮ 
কল্মাদীয়েছু ৮- 


| নেহের বব,-তোমরা সকলেই জামার প্রাণতরা নেহ ও 
আশিস জানিও।' 


অদ্য চিকিৎসকের উপদেশ নিবার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। ্. 


-: &/৭ দিনের মধ্যে পুপুন্কী ফিরিব। গতকল্য আমি শিলং মণ্ডলীর 
- কর্ম্মকর্তাদিগকে একখানা বিস্তারিত পত্র লিখিয়াছি। তাহাতে 


আমার এবারকার-গুরুতর ও অপ্রত্যাশিত পীড়ার সংবাদ দিয়াছি। 
পুরি িতই দিতির ভিজ রযনীড়ে উন 


রি ] 


চতুর্দশ খণ্ড 


চির তবে সাবধানতার প্রয়োজন আছে। দীর্ঘকাল 
আমি অত্যধিক পরিশ্রম করিতে বা অনিয়ম সহিতে পারিব না। 
আমার জন্য তোমরা কেহই চিন্তিত হইও না। প্রত্যেকে নিজ 
নিজ স্থানে আমার শরীরের সুস্থতার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা 
প্রেম তোমাদিগকে অমিতশক্তিশালী করিবে। 

_ মঙ্গলবীধের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই, যদিও যেটুকু 
হইয়াছে, সেইটুকুই যে-কোনও লোকের নয়নকে বিস্ময়ে ভরিয়া 
দিতে পারে। মঙ্গলবীধের কাজ উপযুক্ত অবস্থায় আসিয়া না 
পৌছানোর দরুণ আমি মনে মনে দ্বিধার সহিত ভাবিতেছিলাম 
যে, কোজাগরী পূর্ণিমায় সকল অখগুদের লইয়া মিলনোৎসব 
করা কি সম্ভব হইবে? আমার সকল দ্বিধাকে আমার অসুস্থতা 
হরণ করিয়া লইল। ইহাই স্থির হইল যে, কোজাগরী পূর্ণিমায় 
আমরা পুপুন্কীতে আসিব না। ইতিমধ্যে মঙ্গলবীধের কাজ যে 


ভাবে যতটুকু সম্ভব, চলিতেই থাকিবে, এই কাজকে বন্ধ হইতে 


দেওয়া উচিত হইবে না। 

. কলিকাতায় যে দিন আমি খুবই পীড়িত হইয়া পড়ি, ঠিক 
সেই দিনই পুপুন্কী হইতে এক টেলিগ্রাম আমার নামে কলিকাতায় 
পৌছিয়াছিল। 12798] 0300707 1 0017907, 9০] 015521708 . 
001961001) 2170 17017601810] 172093321. আমার রওয়ানা হওয়া 
সম্ভব হয় নাই। আমি কার্যোপলক্ষে কলিকাতা-গত শ্রীমান 

(৪৯) 


ধৃতং প্রেন্না 


লাকা রি; 
ফিরিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। ছয় সাত শত টাকা খরচে . 


তৎকালোচিত যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহাতে এই 


বৎসরের মত বিপদ পার করা যায়। আমরা যদি যোগ্যভাবে 


কাজ চালাইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আগামী বর্ষার আগে 
. নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় ও তৎসম্তাবনা শতাব্দী কালের জন্য 


দূর হইয়া যাইবে, এরূপ আশা করিতে পারি। তোমরা কেহ কেহ 
ধারাবাহিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া কাজকে চালু রাখিবার জন্য 


চৈষ্টা করিয়া আসিতেছ। তোমাদের এই প্রাণময় দরদের প্রশংসার 


ভাষা নাই।'কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তোমাদের-ভিতরে এই বিষয়ে: 


কোনও উদ্দীপনাই সৃষ্ট, হয়. নাই। যত দ্রুত এই অতীব সুন্দর 


জিনিষটির নির্মাণ শেষ হইবার সম্ভাবনা ছিল, মঙ্গলবাীধ তত . 
. দ্রুত নির্মিত হইতে পারে নাই।.তবু তোমাদের একবার . 


. মঙ্গল-সাগর দেখিয়া যাইবার প্রয়োজন আছে। এখানে আসিলে 


তোমাদের আত্মশ্রদ্ধা জাগিবে, তোমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস" . 
আসিবে, তোমাদের নিজেদের পৌরুষ এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে : 


তোমাদের উন্নততর ধারণা জন্মিবে। ইহা যে তোমাদের পক্ষে 
কত বড় লাভ, তাহা এখানে না আসিলে তোমরা বুঝিবে কি 


. করিয়া? এই জন্যই আমি. ইচ্ছা করিতেছি যে, মঙ্গলবাধের . 


অত্যাবশ্যকীয় কাগুলি হইয়া যাইবার পরে তোমরা অবশ্যই 
৫০), 


০০৭ এগ সেল 


চুদন খণ্ড 


একবার সকলে মিলিয়া এখানে বসিয়া ভেবাদের ভাব হা 


সম্পর্কে চিন্তা কর। 


ৃ ুরকাদের শি স্পর্কে আনার একটি অভি গতীর ধান 
আজ চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। তাহা এই ই যে, (ক). 


্ আক্ষরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের শিক্ষা সম্ভব, (খ) 
শিক্ষার্ন-কালে নিতান্ত নিরীহ বালক শিক্ষার বিন না করিয়া 
এতটা পরিমাণ উপার্জন করিতে পারে, যাহাতে শিক্ষার্ভনের 


জন্য আবশ্যকীয় ব্যয়ের আধিকাংশ চাপ সে তাহার পিতামাতার 


- ক্ষত্ধ হইতে তুলিয়া আনিতে পারে, গে) যে-কোনও প্রকারে 

. পেট চালাইবার জন্যই শিক্ষা লাভ না করিয়া শিক্ষা গুণে প্রচুর 
উদরান্ন সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পরহিতের জন্য জীবন গঠন করা 
যাইতে পারে। আমার ধ্যান. এই যে, কাব্য, সাহিত্য, শিল্পে . 
অসাধারণ অর্জন করিলেই মানুষ প্রকৃত মীনুষ হইল না, তাহাকে 


সমাজের সর্বস্তরের লোকের অস্তরের শু্ধতাবৃদ্ধি ও উন্নয়নের . 
কাজে নিয়ত লিপ্ত থাকিতে হইবে. এবং তাহা তাহার : 


রা আয ব্যপার শি্ষা দিতে, মনুষ্য-সন্তানকে এই শিক্ষাই 


দিতে. হইবে। 
তরুণ কৈশোর হইতে আমি বালকদের মধ্যে ব্হ্নচর্যোর প্রচার 


ূ করিয়া আসিয়ছি।ক্মজীবনে আমি ্বাবলবনের হিম প্রতি 


(৫১) 


ধৃতং প্রো 


করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ধর্্জীবনে আমি সর্ববমানবের একত্ব ও 
মহত্ব স্বীকার করিয়াছি। এই তিনটি সাধনার নিশ্চয়ই একটি 
ত্রিবেণী-সঙ্গম আছে। তোমরা আমার চিন্তা ও বাণীর সহিত 
নিজেদের পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ কর নাই বলিয়া সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমের 
জলকল্লোল শুনিতে পাইতেছ না। এই জন্যই আমি তোমাদের 
প্রতিজনকে বারংবার বলিতেছি যে, আমার রচনার সহিত তোমরা 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন কর। ৃ 
আসামের দাঙ্গার পর আসামের প্রায় সর্বব স্থানেই তোমরা 
যেন সৃতবৎ অসাড় হইয়াছ। তোমাদের মধ্যে অনেক কম্মী-পুরুষের 


_ মস্তকোন্তোলন লক্ষ্য করিতেছিলাম। কিন্তু এখন অবস্থার এক 


অপ্রত্যাশিত এবং অনুচিত পরিবর্তন দেখিতেছি। সমাজের এক 
গুরুতর বিপদের দিনে আমি বারংবার নিজের জীবন বিপন্ন 
করিয়া আসামে ভ্রমণ করিয়া বিপুল গণচেতনার উন্মেষ-সাধন 


_ করিয়াছিলাম। আমার সমান শ্রম ও ক্রেশস্বীকার ইহার পূর্বে 


সমাজের জন্য আসামে গিয়া অন্য কোনও বাঙ্গালী করেন নাই। 
মনে বড়ই বিষাদের উদয় হইতেছে। তবে, বিশ্বাস রাখি যে, ইহা 
সাময়িক। 

ভারতের যেখানে তোমরা যে অবস্থায় আছ, তাহাদেরই 
এখন প্রচার এবং সংগঠনে মন দেওয়া কর্তব্য। মঙ্গলবীধ সম্পূর্ণ 


€৫২) 


চতুর্দশ খণ্ড 


_ হইবার আগে পর্য্যভ্ত ত” আমি ইচ্ছানুযায়ী প্রচার-কার্্য 


মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না। আমি যদি সুস্থ থাকিতাম, 
তথাপি মঙ্গলবীধের বিপজ্জনক অবস্থা পার করিতে না পারা 
পর্য্যন্ত ভ্রমণে বাহির হইতাম না। আমাকে দিয়াই সমগ্র পৃথিবীতে 
আদর্শ প্রচার করাইতে হইবে, এই অনুচিত কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া 
সুরু করিয়া দাও। ভুলিয়া যাইও না যে, যে সময়টুকু চলিয়া 
যাইতেছে, তাহা জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না। 

তোমরা প্রত্যেকে সাধন-পরায়ণ হও। অসাধনে থাকিলে 


. জীবনে মহৎ কর্ম্মের রুচি বা যোগ্যতা কোনটাই আসিতে পারে 


না। প্রতিজনে প্রতিজনকে সাধনের উৎসাহ দিতে থাক। একে 
অন্যকে দিব্য জীবনের প্রতি আকর্ষণ কর। কেবল লাব্ডা আর 
খিচুড়ীতেই যেন তোমাদের দামী জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসাহ ব্যয়িত 
হইয়া না যায়। 

আমার যে-কোন পত্রের নকল যাহার হস্তে যখন পতিত 
হউক, তোমরা প্রতিজনে শত শত জনকে আমার সেই পত্রগুলি 
পাঠ করিয়া শুনাও। নিজেদের মধ্যে পত্রের বিষয়গুলি নিয়া 
আলোচনা কর। ইতি__ 


(৫৩) 
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দি 57 ১৩৬৮ : 


স্নেহের বাবা মরা সকলে আমার শরণতরা আশি 


জীনিও। 


: ভালবাসার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ, কিন্ত আমার মনে হয়, এই 


সকল পত্রের জবাব দিবার চেষ্টা করিতে গেলে যে শ্রম হইবে, " 
. তাহাতে আমি আরও পীড়িত হইয়া পড়িব। সুতরাং আমার এই . ং 


পত্রের অনুলিপি যে যেখানে পাও, সকলেই অতি .অবশ্য 
চতুর্দিকস্থ সকল অখপুকে জানাইয়া দিও যে, আমার শরীর উন্নতির 
দিকে এবং আমার জন্য গুরুতর ভাবে দুশ্চিন্তা করিবার কারণ 


নাই। নিজের শরীরের প্রকৃত' অবস্থাটা এবার আমি এত.স্পষ্ট, .. 


. ভাবে বুঝিয়াছি যে, আমার যে এখন পূর্ণ বিশ্রামে থাকিয়া স্বাস্থ্যের 


পুনরুদ্ধারের চেষ্টা প্রয়োজন, এই বিষয়ে চিকিৎসক বা হিতৈষীদের ৃ 


কোনও পরামর্শের আর প্রয়োজন নাই। সত্যই এবার আমার 


২ রেডি অহা উছি:৪ন বশ? কাজ 


৫৪). 


সম্প্রতি আমার নিকটে আমার স্বস্ের সংবাদ জানিবার. ও 
জন্য এত অধিক পত্র এবং টেলিগ্রাম আসিতেছে যে, আমি তাহা . 
এ পড়িয়াই কুল পাইতেছি না। আমার জন্য সকলের এত দরদ ও - 
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জানিয়া শুনিয়া শরীরকে. এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে দেওয়া 
. দ্বিতীয়বার উচিত হইবে না। 


মিরর অমির ভরেকি 
করিতেছি, তবু মঙ্গলবীধের ব্যাপারে আমাকে কল্পনাতীত অনিয়মও .. 
করিতে. হইয়াছে। এই ক্লান্ত শরীর নিয়া ভ্রমণ করা শক্ত কাজ, 
তবু জরুরী প্রয়োজনে এবার একটি বিদ্যুৎ্গতি ভ্রমণ-তালিকা 


'দক্ষিণ-ত্রিপুরার জন্য করিতে হয়। এই ভ্রমণে শরীরের উপরে রি 
_.. চোট পড়িতে পারে, সেই বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। 
ৃ তবু খুব অল্প সময়ের জন্য রাধাকিশোরপুরে ও সাব্রমে বিশ্রামের 


একটি কল্পনা রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সাব্রমের ও রাধাকিশোরপুরের 


: বিশ্রামটুকুও ছয়টি গ্রাম মিলিয়া কাড়িয়া নিল। পার্বত্য দুর্গমপথে 


কাদায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া' ভ্রমণ করিতে করিতে যদি জিপ হইতে 


-নামিয়া একটু জিরাইবার ফুরসুৎ না পাওয়া যায়, শরীর সহিবে . 
: কেন? লক্ষ্য করিয়াছি, আমার কোন ভ্রমণ-তালিকাতে কোথাও 


এক কণা বিশ্রামের সুযোগ আছে দেখিতে পাইলেই আমার প্রিয় 
বৎসর ধরিয়া আমাকে বাধ্য হইয়া খুব আটাসাটা প্রোগ্রামের 


 - মধ্যে কাজ করিয়া কেবল আয়ুক্ষয় করিতে হইয়াছে। যেখানে 


কোনও সংগঠন নাই, কোনও কাজ পূর্বব হইতে করিয়া রাখা হয় 


নাই, এমন কি মণ্ডলী পর্য্স্ত করা হয় নাই, কাহার বাড়ী আমি 


উঠিব, তাহার পর্যা্তসথিরতা নাই, যেখানে খুব কম লোকই 


(৫৫) 


ধৃতং প্রেম 
আমার ভাব ও আদর্শের সহিত কম্মীদের টা হইতে 


পরিচিত হইয়া আছে, এমন স্থানেও জোর করিয়া আমাকে . 
গাধা-খাটুনি খাটিবার জন্য টানিয়া নেওয়া হয়, যদি কোনও 


প্রকারে আমার প্রোগ্রামের মধ্যে এক কণা অবসরের ফীক খুঁজিয়া 


বাহির করা যায়। আমার এবারকার গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ একমাত্র . 


সেই কারণেই ঘটিয়াছে, এবং আমি অনুভব করিতেছি যে, এরূপ 


অবস্থা দ্বিতীয়বার ঘটিলে এই শরীর ক্ষণকালের মধ্যে পঞ্চভূতে 


মিশিয়া যাইবে। এই কারণে আমি কাহারও মনে বেদনা দিবার 


ইচ্ছা না রাখিয়াও তোমাদের সকলকে জানাইতে চাহি যে, আমার : 


তৈরী ভ্রমণ-তালিকা যতই অবিজ্ঞজনোচিত হউক, তোমরা কেহই 


ভবিষ্যতে তাহার মধ্যে এক কণা নৃতন শ্রম বা অভিনবত্ব প্রবেশ . 


করাইবার চেষ্টা করিও না। এবার তোমাদের আসল মূলধন নষ্ট 
হইতে চলিয়াছিল। এই কথাটি শনিবার পরেও বাহাদের বিবেচনা 
আসিবে না, তাহারা সত্যই দয়ার পাত্র। 


১৬ই আগষ্ট দম্দম্‌ বিমানঘাটিতে নামিবার কয়েক ঘণ্টার: : 


মধ্যে আমি আমার শরীরের উপরে প্রভুত্ব হারাই। আমাকে কয়েকটি : 


সপ্তাহে দৈনিক ১৪ ঘণ্টা করিয়া বাধ্যকর নিদ্রায় থাকিতে হইয়াছে। 


এখন ক্রমশঃ আমার শরীর সবলতর হইতেছে বটে কিন্তু কোনও . 


কঠিন শ্রম আমি দীর্ঘকাল করিতে পারিব না, ইহা সুস্পষ্ট। সুতরাং 


বড়ই অনিচ্ছায় আমি বাধ্য হইয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আগামী 
9555885 | 


6৫৬) 
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মহাসম্মেলন হইবার কথা ছিল, তাহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে 
বাতিল হইয়া গেল। ইহাতে কত জনের যে মনোভঙ্গ ঘটিয়াছে, 
_ বলিবার নহে। কতজন এঁ সময়ে পুপুন্কী আসিবার জন্য 
_ যোগাড়-যন্ত্র করিতেছিল, ছুটির আবেদন করিরাছিল, এমন কি 


উৎসবের প্রদর্শনীতে দিবার জন্য শিল্পদ্রব্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত 
ফেলিতেপারি, যদি কোনও কারণে তাহার কাজ বন্ধ হইয়া না 
যায়, তাহা হইলে এবং আমার শরীর বে ভাবে ক্রমশঃ সুস্থ 


- হইতেছে, সে ভাবে ক্রমশঃ সুস্থ হইলে মঙ্গলসাগরের তীরে 


তোমুরা এক সময়ে মিলিত হইলেও হইতে পার। যথাকালে 


. চূড়ান্ত সংবাদ জানিতে পারিবে। 


এই প্রসঙ্গে তোমাদের জানাইতে চাহি যে, আমার প্রবর্তিত 
উৎসবগুলি কোনদিনই হুজুগের রূপান্তর হয় নাই। সেগুলি নব 
প্রেরণা, নব উদ্দীপনা, নবীন জাগৃতি দিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও 


. দিবে। বৃহত্তর কর্ম্মের সোপানরূপে তোমরা উৎসবগুলিকে গ্রহণ 


করিও। 
কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের খুঁজিয়া একত্র 


. কর। দীক্ষা নিবার পরে ছেলেমেয়েগুলি যে সাধন করে না, এই 


সনি তানি িজিসি রাজি নিরনি 
6৫৭) 


.. ধৃতং প্রেন্না 


০৮৮ তাহাদিগকে জারি 
বং আদর্শের সহিত পরিচিত কর। 
তোমরা প্রত্যেকে সাধনপরায়ণ হও। অল্পবয়ক্ষদের মধ্যে 


সংযম ও ব্রন্মচর্যের ভাব প্রচারে প্রতি জনে আগ্রহী হও। এই . 


কাজটি পরিচালনা করিবার জন্য সর্ধবত্র একটি করিয়া সংগঠন 


স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। বিবাহের বয়স না হইতেই ছেলেমেয়েরা - 


নানা কুক্রিয়ায় আসক্ত হইতেছে, এই পাপ হইতে দেশকে তোমরা 
রক্ষা কর। আমি গুরুগিরি করিয়া যশম্বী হইতে চাহি না। আমি 
চাহি, তোমরা প্রতি. জনে দেশের আবহাওয়া শুদ্ধতর করিবার 
জন্য চেষ্টিত হও। ইতি__. 


স্বরূপানন্দ 
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৮০০৪৫ ৃ | পুপুন্কী 
হইনি সি 
ৃ কল্যাণীয়েবু £ - 


মেহের বাবা-_তোমরা সকলে আমার প্রাণতরা দেহ ও 4 


আশিস জানিও। 
অন্য আমি শরীর-সম্পর্কে চিকিৎসকের পরামর্শ নিবার জন্য 


বিশেষ করিয়া হৃৎপিণ্ডের একস্‌-রে এবং কার্ডিওরেডিওগ্রাফ ' 


(৫৮) 


০০০৭ এগ সেল 


আশীর্ববাদক 
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রন  করাইবার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। চিকিৎসকের উপদেশ নিয়া 


৫/৭ দ্বিন পরে পুপুন্কী ফিরিব। পুপুন্কী না ফিরিয়া উপায় নাই, 


আগে শেষ হয় নাই। এই দুরন্ত ব্যয়সাধ্য বিরাট কাজটীর গুরুতর 


অংশ আগামী বর্ষার পূর্বেব শেষ করিতে হইলে এখনই পূর্ণ 
উদ্যমে কাজ চালু রাখা প্রয়োজন। তাই আমাকে আসিতেই হইবে। 
তবে আগের মত শ্রম করিবার ক্ষমতা এবারকার ১৬ই আগষ্ট. 
অসুখের পরে স্বভাবতই লোপ পাইয়াছে। এখন আমাকে নিজের 
শরীরের উপর হইতে চোট বাঁচাইয়া কাজ করিতে হইবে। 
যঙ্গলবীধের কাজ আর এক কারণেও বন্ধ রাখা চলে না। 


এখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তাই স্থির মস্তিষ্কে কাজ করা সম্ভব। 
_ লাগিয়া গিয়াছে। আমরা আমাদের কাজ চালু না রাখিলে সব 
_ সাধ্যসাধনা করিয়াও কুলী-মজুর পাওয়া যাইবে না। কাজ এখন 
'অর্থাভাব সত্বেও জোর করিয়া চালুই রাখা হইয়াছে কিন্তু কাজ 


যাহাতে হঠাৎ বন্ধ-না হইয়া যায়, ০০ 

হইয়াছে। .. ৃ 

ও ৫ ক া০০-০০ 

দরুণ আর. কোজাগরী পূর্ণিমার অখণ্ড মহাসম্মেলন এবার 
(৫৯) 


০০০ ভা 085৩, 


ধৃতং শ্রেনা 
পুপুন্কীতে হইবে না। কারণ মঙ্গলবীধের এমন কতকগুলি কাজ 


আছে, যাহা না হইয়া যাওয়া পর্যন্ত তোমাদের পুপুন্কীতে আসিয়া 
মিলিত হওয়ায় কোনও লাভ নাই। সেই কাজগুলিও ইতিমধ্যে 


শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে৷ শরীরের অবস্থার দরুণ এখন আর . 


আমি কিছুকাল তোমাদের এই কথা শুনাইতে পারিব না যে, 
যেমন করিয়া হউক, কাজ চালু রাখিবই। এবারকার অসুখে 
পারিত। তাই আমি বেশ কিছুকাল শরীর বীচাইয়া কাজ করিব। 
আমার পরিশ্রমের পরিমাণ কমাইয়া দিলাম বলিয়া তোমরা আমার 
উপরে কেহ রাগ করিও না। 

তোমাদের পুত্র-কন্যারা, তোমাদের আত্বীয়-পরিজন, 
তোমাদের বন্ধু -বান্ধব-হিতৈবীরা অখণ্ড -আদর্শের প্রতি 
আগহ-শীল ও অনুরাগী হইয়া আগাইয়া আসিতেছে না। এই 
একটা লক্ষণ আমি কিছুকাল ধরিয়া তোমাদের কাজ কর্ম্মশুলির 
মধ্যে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দুই একটা স্থান ব্যতীত প্রায় 
সর্বত্র তোমাদের যাবতীয় চেষ্টার ভিতর হইতে আন্তরিকতা 
অস্তহিত হইয়াছে এবং হুজুগ প্রাধান্য নিতেছে। ব্যক্তিগত 


যশপপ্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য কমাইয়া সকলের মধ্যে নেতৃত্-চেতনা 


ও সেবকত্ের ব্যাকুলতা যুগপৎ জাগাইয়া তুলিতে পারিলে তোমরা 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘরে ঘরে নবভ্রীবন লাভের আগ্রহকে 


(৬০) 


চতুর্দশ খণ্ড 

উদ্দীপিত করিতে পারিবে। তোমাদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক কৃতিত্ব 
তোমাদের বংশধারা বাহিয়া প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন, এই বোধ 
তোমাদের জাগা উচিত। সকলেই গতানুগতিক হইয়া পড়িতেছে, 
পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ উৎসাহ নিয়া প্রত্যেকটী প্রাণী নিজ নিজ 
পুত্রকন্যাদের সমভিব্যাহারে আত্মগঠন, প্রচার এবং সংগঠন কার্ষ্যে 
লাগিয়া যাইতেছ না। এই অবস্থা স্রোতস্বতীর বেগবতী ধারার 
নহে, ইহা বদ্ধ জলার অবস্থা। তোমাদের এই অবস্থার প্রতীকার 
প্রয়োজন। 

তোমাদের হাজার হাজার গুরুভাই গুরুভগিনী মণ্ডলীগুলি 
হইতে দূরে দূরে সরিয়া আছে। তোমরা তাহাদিগকে টানিয়া 
কাছে আন। তোমরা তাহাদের দূরত্ব দূর করিয়া দাও। তোমরা 
তাহাদের সক্কোচের বীধ ভাঙ্গিয়া দাও। তোমরা তাহাদের অবসাদ 
ও উদাসীনতা অপনোদিত কর। তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের 
নিবিড় আত্মীয় করিয়া তোল। তোমরা তাহাদের প্রতি জনকে 
তোমাদের নিজ নিজ অন্তরের উদ্দীপনা দ্বারা প্রভাবিত কর। 
তোমরা তোমাদের অভিমান ও ওদ্বত্য পরিহার করিয়া তাহাদের 
অভিমান ও ওদ্ধত্য নাশ কর। কত স্থানে কত কত অখণ্ড একা 
একা পড়িয়া আছে। একাকিত্বের ফলে তাহাদের কাহারও কাহারও 
দিগ্ত্রম হইতেছে, কাহারও কাহারও আদর্শচ্যুতি ঘটিতেছে। 
তাহাদের চারিদিকে হাজার হাজার সমভাবের ভাবুক সৃষ্টিকরিয়া 

(৬১) 


ধৃতং প্রেনা 

তোমরা তাহাদের দিগ্ভ্রম ও আদর্শচ্যুতি নিবারণ কর। কত জন 
দীক্ষা নিয়াও দীক্ষার মন্্ম অনুধাবনের চেষ্টা করিল না, সাধন 
করিল না, আমার চেষ্টা, চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচয়-স্থাপনের 
কোনও চেষ্টা করিল না। তাহাদের প্রত্যেককে বন-জঙ্গল, 
আন। আর কাহাকেও “একাচোরা” হইয়া থাকিতে দিও না। 
কলিতে সঙ্ঘশক্তিই শক্তি। তোমরা সকলকে সজ্ঘের সহিত সংযুক্ত 
করিবার জন্য চেষ্টাপরায়ণ হও। 

আমি চিরকাল ভবিষ্যতের স্বন্মেই বিভোর হইয়া চলিয়াছি। 
মানভূমের পুপুন্কীতে এবং আরও কত কত স্থানে নিদারুণ 
জীবনব্যাপী আচরিত সেই শৌধ্য তোমাদের প্রতিজনের জীবনে 
কেন জাগিবে না, ইহাই ত” আমি বুঝিতেছি না। কেন তোমাদের 
পৌরুষ চরিদিকে সহম্্ নেত্রের বিস্ময় আকর্ষণ করিবে না? কেন 
তোমরা প্রতিজনে এক একটা জীবন্ত আগ্মেগিরির মত চারিদিকে 
উত্তাপ বিকিরণ করিবে না, ইহা আমাকে বলিতে পার? 

এই পত্র মাত্র সাড়ে সাতশত অখণ্ড ও অখগু-মণুলীর নিকটে 
যাইতেছে। যাহার নিকটে যখন আমার যেই পত্রের অনুলিপি 
যাউক, তখনই সে তার স্থিতিস্থানের চারিদিকস্থ দশ মাইলের 
মধ্যবর্তী প্রত্যেকটা করিয়া অখগ্কে সেই পত্রখানা পাঠ করিয়া 

(৬২) 
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শুনাইবে, এতটুকু সেবার প্রত্যাশা কি আমি তোমাদের নিকটে 
করিতে পারি না? এতটুকু সহায়তা তোমরা কি আমাকে দিতে 
পার না? যাহারা তোমাদের মুখের কথায় বিচলিত হয় না, হয়ত 
তাহারা আমার লেখনীর দুইটী আখরে পরিবর্তিত হইবে। আর 
যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনও দেখা যার বে, ইহারা আমার কথাগুলি 
শুনিতে আগ্রহী নহে, তাহা হইলেও জোর করিয়া ইহাদিগকে 
আমার প্রত্যেকটা পত্রের প্রত্যেকটী কথা শুনাইতে হইবে। এই 
লেখনীর পত্রাবলি আর কয় দিন তোমরা পাইবে বলিয়া আশা 
কর? আজ বাহার পত্রগুলি শুনিতে তোমাদের বিরক্তি বোধ 
হয়, কাল, পরশ্ব বা তার পরের কোনও একদিন তার এই লেখনী 
স্তব্ধ হইয়া যাইবে। তখন আর মাথা-কপাল খুঁড়িলেও এই হস্তের 
একটী অক্ষর পাইবে না। 

অবশ্য, তাই বলিয়া মনে করিও না যে, আমি জীবন ভরিয়া 
যত কথা কহিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। আমার বাভ্রী 
মুর্তিটী “অখণ্ড সংহিতা”তে রহিয়া গিয়াছে। আমার সেই অবিনশ্বর 
মূর্তি ধংস হইবার নহে। আমার শাশ্বতী প্রেরণা ইহার মধ্য 
দিয়াই জগতে থাকিয়া যাইবে। 

প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত উপাসনা নিয়মিত করিও। 
প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে অখণ্ু-সংহিতা পাঠ করিয়া শুনাও। 
সকল ওজর, সকল অজুহাত বিসর্জন দিয়া একবাক্যে গুরুর 
আদেশ পালন কর। পুত্রকন্যাগুলিকে প্রাণপণে অখণ্ড-আদর্শে 

(৩) 
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ধৃতং প্রেন্না 


গড়িয়া তোল। নিজ নিজ আত্মীয়-পরিজনদের ভিতরে যত অধিক 
সংখ্যক লোককে পার, অখণ্ড আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট কর। 
হরিওঁ-নাম-কীর্তনের বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া নগর-প্রাম 
মথিত কর, নাস্তিকদের কর্ণে ভগবানের নাম প্রবেশ করাও। 
্বার্থদগ্ধ তাপতপ্ত দুঃখগীড়িত এই পৃথিবীকে স্বর্গের আনন্দে, 
তৃপ্তিতে, সুষমায় ভরিয়া ফেল। যাহারা এক এক স্থানে একাকী 
পড়িয়া আছ, তাহারাও হাল ছাড়িও না। উৎসাহ লইয়া কাজে 
লাগ। ইতি-_ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


(২৩) 


ওু&ীগুরু কলিকাতা 
১০ই আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়াসু ৪ 


স্নেহের মা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

যে লোকটা এক হাটু কাদার মধ্য দিয়া দুর্গম পথে জীপ 
গুরুতর এক ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
ফিরিয়া যাইতে হইবে সেই দুর্গম পথেই জীপ হাঁকাইয়া, সে ধীর 


(৬৪) 
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করিয়া আদর করিয়া স্নেহ-ভাবণ বর্ষণ করিয়া গেল না বলিয়া 
অভিমান করা এক প্রকারের মূর্খতা। বল ত* মা, মুনি, ঝষি, যতি, 
ব্রতী, সন্যাসী, বরহ্মচারীরা কি গায়ে ধরিয়া বা বুকে টানিয়া কোনও 
যেই দৃষ্টি লোকের অন্তস্থলের প্রচ্ছন্ন পাপকেও বিনষ্ট করে, যেই 
দৃষ্টি দৃষ্ট পুরুষ বা নারীর দেহ-মনের প্রতি অণুতে, রেণুতে, প্রতি 
পরমাণুতে, প্রতি তরঙ্গে, প্রতি হিল্লোলে স্বগীয় সুধা প্রবেশিত 
করিয়া দেয়, মৃত্যু, পতন, ধ্বংস ও ক্ষয় নিবারণ করে। আমি ত* 
মা আমার দৃষ্টি দ্বারাই নিয়ত তোমাদের শত শত জনের জীবনের 
আমূল পরিবর্তন-সাধন করিয়া আসিয়াছি। আমাকে তোমরা 
একজন সাধারণ গুরুদেবের মত অতিশয় জড়, অতিশয় মৃঢ়, 
অতিশয় স্থল আচরণের ছারা স্্েহ প্রকাশ করিতে দেখিতে চাহ 
কেন? এতকাল ধরিয়া যে শিক্ষা আমি তোমাদের দিয়া আসিতেছি, 
তাহার মূলসূত্রটা তোমরা শক্ত করিয়া ধর। আমার সন্তানকে 
কোনও অবস্থাতেই আমি পরিহার করি না। মুখের ভাষায় 
অনেকগুলি অন্তরের কথা বলিলাম না বলিয়া কি করিয়া যে তুমি 
ধরিয়া লইলে যে তোমার প্রতি আমার সুনিবিড় স্নেহ কমিয়া 
গিয়াছে, ইহা ভাবিয়াই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। তোমাদের মনের 
ভ্রান্ত ও গ্রাম্য ভাবগুলি তোমরা দূর করিয়া দাও। গুরু অন্তর্য্যামী, 
অ্তরবিহারী, সর্ববান্তঃকরণ-প্রভু দিব্য পুরুষ। তিনি নিজের 
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থাকেন। সাধারণ মানুব যে ভাবে স্নেহ দেখার বা জীবজস্তর 
মধ্যে স্নেহ দেখাইবার যে সকল রীতি আছে, সেই সকল রীতি 
লৌকিক ভাবে সত্যই স্নেহ-প্রকাশক হইলেও সিদ্ধগুরু, দিব্যগুরু, 
নিত্যগুরু তাহা অনুসরণ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। 
তোমরা আমাকে কেবলই একটা রক্তমাংস-দেহধারী বলিয়া মনে 
করিও না। আমি তাহা ত” বটেই, কিস্তু তাহা অপেক্ষাও 
অনেক-কিছু বেশী, তাহার চেয়েও অনেক যোজন উর্দ্ধে ।আমাকে 
যে বিশ্বাস করে, সে আমার এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। 

তোমার যতগুলি গুরুভাই এবং গুরুভগিনী ওখানে আছে, 
তাহাদের প্রতি জনকে আমার এই পত্রখানা দেখাও। সকলকে 
গুরুর প্রতি প্রচলিত গ্রাম্য ভাব দূর করিয়া দিতে বল। আমি 
প্রচলিত পথে গুরু হই নাই। আমি প্রচলিত প্রথার দাসত্ব স্বীকার 
করি নাই। আমি পল্লীগ্রামে প্রচলিত গুরুবাদকে কখনো সমর্থন 
করি নাই। আমি জীবনের প্রতিপাদবিক্ষেপে অভিনব ছন্দে 
চলিয়াছি, আমার গানের ও জ্ঞানের মধ্যে মিথ্যার ও দুর্ববলতার 
সহিত আপোষ নাই। আমার কর্্মচেষ্টার মধ্যে প্রথার দাসত্ব নাই। 
তোমরা এতদিনেও যদি আমাকে বুঝিতে পারিয়া না থাক, তবে 
আর কবে বুঝিবে? 

তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট ও প্রেমে আমি মুগ্ধ। তোমার 
সেবা অতুলনীয়, তোমার ভালবাসা সমুদ্রের মত গভীর। তোমার 
কাছে যাহা প্রত্যাশা করিতে পারি, অন্য সাধারণ পুত্রকন্যাদের 

(৬৬) 
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কাছে কি তাহা আশা করা যায়ঃ তুমি চারিদিকের আবহাওয়ার 
ভিতরে আমার চিস্তার শুদ্ধতা এবং আমার চিত্তের শুচিতা 
সংক্রামিত করিয়া দিবার কাজে লাগ। তাহার জন্য তোমারই 
আগে প্রয়োজন অসাধারণ আত্মসংযমের। তুমি তোমার বাক্যে 
ও ব্যবহারে সংযম আন। তখন দেখিবে, কত সহজে তুমি কত 
কঠিন কাজ করিতে পার। তোমার দ্বারা অনেক কাজের আমার 
প্রত্যাশা। এ ক্ষুদ্র জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য সহরটার প্রত্যেক গৃহে 
তোমরা আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ-বাণী ও চিস্তাবলী নিয়া 
মশালের আলোকের মত প্রবেশ কর, তারপরে সূর্কিরণের মত 
আত্মপ্রকাশ কর। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরাপানন্দ 
(২৪) 
ওশ্রীগুরু পুপুন্কী 
১৪ই আশ্বিন, ১৩৬৮ 
পরমকল্যাণীয়েযু ৪ 
স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমার পত্র পাইয়া বড় ব্যথিত হইলাম। দুঃখের বিষয় যে, 
বিবাহ করিয়া অনেক স্বামী এই যুগে তোমারই মতন দাবদাহে 
জুলিতেছে। তবে, এই দুখে তোমার সমদুঃখী যে আছে, এই 
টুকুই তোমার এক করুণ সাস্তবনা। 
৬৭) 
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যে নারীতে যে উপগত হয়, সেই নারীর সে দাস হইয়া 
যায়। এই একটী নিদারুণ ব্যবস্থা করিয়া ভগবান্‌ নারীর উপর 
হইতে অবিচার দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা যদি না হইত, 
কত পুরুষ যে নারীতে উপগত হইয়া তাহার শীসটুকু ঢুষিয়া 
তাহা বলিবার নহে। নারীকে অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
ভগবান যে দুর্ববলতা পুরুষের ভিতরে দিয়াছেন, তাহারই সুযোগে 
বহু নারী পুরুষকে ভেড়া বানাইয়া রাখিতেছে এবং দ্তের দাপটে 
দুনিয়াতে তাহাদের স্বামীদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। 

কিন্তু ঘাবড়াইয়া যাইবার কিছুই নাই। অন্তরে এক কণা বল 
সঞ্চয় কর, যৌন-ঘনিষ্ঠতা বন্ধ কর, জোর করিয়া ব্রহ্মচারী হও, 
আত্মনিপ্রহের মত মনে হইলেও ইন্দ্িয়-ব্যবহার সংযত কর, 
আপনি সর্পিনী শান্ত হইবে, আপনি সে তার উদ্যত ফণা গুটাইবে, 
আপনি সে পায়ে লুটাইয়া পড়িবে। 

দাম্পত্য জীবনে শান্তি পাইতেছ না বলিয়া তুমি নিজেকে 
সামাজিক জীবনের পূর্ণতা ও আনন্দ হইতে দূরে রাখিবে, ইহা 
আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। ঘরে তোমার যতই অশান্তি থাকুক, 
সেই অশান্তি, সেই দুঃখ, সেই দাবদাহ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া, 
জনকল্যাণ-মানসে কাজে বাহির হইয়া পড়। বাহিরের জনসেবা 
যে বিমল আনন্দ ও বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ দিবে, তাহার সহায়তায় 
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প্রাণের শূন্য পাত্র অমৃত দিয়া পূর্ণ কর। হতাশ হইও না। নিজেকে 
অপদার্থ বলিয়াও জ্ঞান করিও না। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
6২৫) 


সি ুপুন্কী 
১৬ই আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 

পৃথিবীকে ধ্বংস হইতে রক্ষা পৃথিবী-পতিই করিবেন, 
আমাদের তজ্জন্য দুশ্চিস্তা করিয়া লাভ নাই। মানুষের বিজ্ঞানের 
জ্ঞান আরও বাড়িতে পারে কিন্তু কখনই মানুষ ভগবানের সমকক্ষ 
হইবে না। মানুষ যতই ধ্বংসের উপায় সৃষ্টি করুক, তাহা 
নিবারণের প্রয়োজন থাকিলে, সেই উপায় ভগবানই বিধান 
করিবেন। 

জাতিতে জাতিতে বৈর একমাত্র একান্তিক ভগবদ্ধিবিশ্বাসের 
মধ্য দিয়াই দূর হইবে। অহংবুদ্ধি মানুষকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক 
বা জাতিগত ভাবে অপরের প্রতি বিরুদ্ধ-বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিদ্বেষী 
করে। ভগবানে রতি আসিলে সকল জাতি সকল দেশ এক 
জাতিতে এক দেশে পরিণত হয়। এস আমরা ভগবানের একান্তিক 
ভক্ত হই। 
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জনতার মধ্যে মানুষের সহিত মানুষের ভ্রাতৃত্ব-বোধের কথা 
প্রচার করাই দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের একমাত্র কর্তব্য। 
মানব-সভ্যতা এই উপায় অবলম্বনের মধ্য দিয়াই স্কট-মুক্ত 
হইবে। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(২৬) 


ওুশ্রীগুরু পুপুন্কী 
১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৮ 

পরমকল্যাণীয়াসু ৪ 

স্নেহের মা,_আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

উদ্বাস্ত-শিবিরের জীবনে কি কি বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হইতে 
পারে, তদ্বিয়ে আমার সুস্পষ্ট ধারণা আছে। সুতরাং বাল-বিধবা 
তোমার সকল দিকের সকল অসুবিধাগুলি আমি অনুধাবন 
করিতেছি। ধর্মমত ধন্মপথ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সংঘে ও সম্প্রদায়ে 
যে মনে মনে বিদ্বেষ, সংঘর্ষ ও কোলাহল চলিয়াছে, অন্তর্ভেদিনী 
দৃষ্টি পরিচালন করিয়া আমি তাহাও প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। এই 
অবস্থায় তোমাদের প্রয়োজন প্রবলা নিষ্ঠার, অসীমা ভক্তির, 
অতুলনীয়া সাধন-পরায়ণতার। অন্যে কি বলিল বা কোন্‌ মত 
ব্যক্ত করিল, তাহার দিকে কান দিবে না। তোমার নিজের মত 
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নিজের পথ তুমি কোনও অবস্থাতেই পরিত্যাগ করিবে না। 
স্বার্থলেশহীন মন লইয়া আমি তোমাদিগকে আমার সন্তানত্বের 
অধিকার দিয়াছি, ভয়লেশহীন মন লইয়া তোমরা সেই অধিকারকে 
সম্ভোগ কর। কাহারও বচনে বিচলিতা হইও না। কাহারও 
যুক্তিতর্ককে আমল দিও না। পারিপার্থিক অবস্থা ঘতই প্রতিকূল 
হউক, তোমাকে নিজের মতেই দৃঢ় পদে দাঁড়াইতে হইবে, নিজের 
পথেই অন্রীন্ত বিক্রমে চলিতে হইবে। তোমার ন্যার আর আর 
যাহারা একান্ত নিষ্ঠাবতী দ্বিধাহীন সাহসিনী কন্যা আমার আছে, 
তাহাদের সহিত অন্তরের অন্তরঙ্গতা স্থাপনকর। নানা ভেদবুদ্ধি 
দ্বারা বিশ্ববাসীকে বুদ্ধপরায়ণ করিবার জন্য নহে, ভেদবুদ্ধির 
বিলোপ ঘটাইয়া সকলকে সকলের আপন বলিয়া অনুভব 
করাইবার জন্যই তোমাদের আমৃত্যু সাধনা। ইতি-_ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


(২৭) 
হরিওঁ পুপুন্কী 
১৭ই আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু ৪ 
স্নেহের বাবা, আশিস নিও। 


যন্ত্রসভ্যতা পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ পূর্ব দিকে আসিতেছে 
(৭১) 


ধৃতং প্রেন্না 


ঘূর্ণীবাত্যার বেগে, পূর্ববকে প্রাস করিবে বলিয়া। বোকারো 
স্টীল-গ্ল্যান্ট নং ৪ পুপুন্কী প্রামের সম্পূর্ণটুকু সহ আরও 
অনেকগুলি গ্রামকে প্রাস করিবে বলিয়া বিহার গেজেটে 
নোটিফিকেশন হইয়াছে। কাল আমার, সাধনার নিত্যসুন্দরের 
এবং অযাচক আশ্রমের পক্ষ হইতে প্রেমাঞ্জনের প্রতিবাদপত্র 
দাখিল করিতে ধানবাদ যাইতে হইয়াছিল। ফল হয়ত কিছুই 
হইবে না কিন্তু প্রতিবাদ প্রায়োজন। ইতি-_ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


(২৮) 


ওুশ্রীগুরু পুপুন্কী 
১৮ই আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু ৪ 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস'জানিও। 

তোমার গীড়ার সংবাদে চিন্তিত হইলাম। আশীর্বাদ করি, 
- দ্রুত সুস্থ হও এবং জগৎকল্যাণকর্ম্ের পরিপূর্ণ সামর্থ্য অর্জন 
কর। কেবল নিজের জন্য বাঁচিয়া আর নিজের জন্য মরিয়া কোনও 
লাভ নাই। জীবন যাহাতে সার্থক হয়, তজ্জন্য অবিরাম কেবল 
পরমেশ্বর-স্মরণ চালাও। তাহার মঙ্গলময় নামের নিয়ত স্মরণে, 


(৭২) 


চতু্দশি খণ্ড 

নিয়ত মননে, নিয়ত ধ্যানে শরীর ও মন উভয়ই দিব্যভাব লাভ 
করিবে। মানুষ থাকিয়াও দেবতা তোমাদের হইতে হইবে,_-এমন 
দেবতা, যাহার জীবনে কোনও কলঙ্ক নাই, বাহার আচরণে কোনও 
কোনও মালিন্য নাই। পুরাণের দেবতারা অনেকেই আমাদের 
দেবত্বের আদর্শ নহেন। 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও। এখন পরমেশ্বরের কোলে নিজেকে 
সমর্পণ করিয়া ্রুত আগে সুস্থ হও। লেখা একটা পেশা নহে, 
ইহা একটা বাতিকও নহে, প্রকৃত লেখকের কাছে ইহা একটা 
অসাধারণ সাধনা। ব্রন্দসাধনার সহিত অভেদ করিয়া এই সাধনা 
করিয়া যাইতে হয়। লিখিলেই লেখা হয় না। সাধন করিলেই 
লেখা হয়। | 

যে স্থানে অন্য কোনও পূজা হইত, সেই স্থানে এক্ষণে 
ওষ্কার-বিগ্রহ পূজা করিবার জন্য অনেক সঙ্জন আগ্রহী হইয়াছেন 
জানিয়া সুখী হইলাম। ইহা খুবই শুভ লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অদ্যই আমি বাঁকুড়ার অভ্যন্তর হইতে একজনের পত্র 
পাইলাম যে, আমাদের ভাব ও আদর্শ তাহার অত্যুচ্চতা হেতু 
সাধারণ লোকের বোধগম্য হইতেছে না। পত্রখানা পাইয়া আমি 
সাধারণ লোকের বুদ্ধিশক্তির উপরে এককণাও বীতশ্রদ্ধ হই নাই। 

৭৩) 


ধৃতং প্রেন্না 


আমি বুঝিয়া লইয়াছি যে, সাধারণ লোকের বুদ্ধিশক্তির উপরেই 
হয়ত অবিচার করা হইতেছে। অশিক্ষিত মুসলমানের ঘরে 
বৌ-ঝিরা পর্য্যস্ত একেশ্বরবাদ বোঝে, আর হিন্দুর ঘরের শিক্ষিত 
ছেলেমেয়েরা বুঝিবে না, ইহা আমি ধারণা করিতে পারি না। 
অশিক্ষিত ইহুদীর ঘরের নিকৃষ্ট ভৃত্যটা পর্য্যন্ত একেশ্বরবাদ বোঝো, 
আর নিয়ত বেদাভ্তচচ্্চাকারী দার্শনিকতার গর্ববকারী 
মহামহা-পণ্তিতগণের নিয়ত সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াও 
হিন্দুর ঘরের সাধারণ ছেলেরা এক-্রম্াকে বুঝিতে পারিবে না, 
ইহা প্রত্যাশাতীত। অথচ সেই সাধারণ লোকদের মধ্যেই তুমি 
বাস করিতেছ এবং ইহাদিগকে ওয্কার-সাধনার প্রতি রুচিমান 
করিয়া তুলিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম। 

যেখানে অন্য কোনও মূর্তি, বিগ্রহ বা বস্তু পুজিত হইত, 
সেখানে জোর করিয়া অখগুবিগ্রহ ওষ্কার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমি 
অত্যন্ত সমদর্শী। যীহারা অন্য বিগ্রহ পুজা করিতেন, তাহাদের 
আগ্রহ হইলেই তুমি অন্য বিগ্রহ অপসারণ করিতে পার, তোমার 
আগ্রহ-গুণেই নহে। কাহারো সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদের ধর্ম্ম 
প্রচার করিব না। প্রেমে আমরা সকলকে আপন করিয়া লইয়া 
তাহাদের সুস্মিত সম্মতির মধ্য দিয়া নিজেদের মত, পথ ও 
বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করিব। বাস্তব উচ্চতার দিক দিয়া হজরৎ 
মহম্মদের ধর্ম্ম তুচ্ছ করিবার জিনিষ নহে কিন্তু তাহার অনুচরগণ 
এই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে পরিমাণ মঠ, মন্দির, 


(৭৪) 


চতুর্দশ খণ্ড 
বিগ্রহ ও মূর্তি আদি ধ্বংস করিয়াছেন, তাহার ফলে এই ধর্ম 
সহত্র সহত্ম লোকের মনে প্রেমসধ্ারের পরিবর্তে বিভীবিকার 
সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কাহারও মনে বেদনা দিব না। কাহারও 
সংস্কারের উপরে রূঢ় আঘাত করিব না। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরাপানন্দ 
(২৯) 
ওশ্রীগুরু কলিকাতা 
২৪শে আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা,_শ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

অন্য বারাণসী যাইতেছি। কয়দিন থাকিতে পারিব জানি না। 
কেন না, এইমাত্র পুপুন্কী হইতে নিত্যসুন্দরের এক্সপ্রেস্‌ পত্র 
পাইলাম যে, ১০ই অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত 
আমার পুপুন্কী থাকা একান্ত আবশ্যক। আবশ্যকতাটা সৃষ্টি হইয়াছে 
একটা গুরুতর আইনগত জটিলতায়। সমুদ্র-তরঙ্গ গণিবার জন্যই 
আমার জন্ম, তাহার উত্তালতা দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হইবার আমার 
অবসর নাই। নিত্যসুন্দর লিখিয়াছে, হাতে টাকা নাই। মহালয়ার 
দিন কিছু অর্থ কলিকাতায় মিলিয়াছে। আজই ধানবাদ ষ্টেশনে 
তাহা আমি নিত্যসুন্দরের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইব। কাজ এই 
সময় বন্ধ রাখা মারাত্মক। 


(৭৫) 


ধৃতং প্রেন্া 


চতুর্দিকের বিপদ-আপদে তোমরা উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত এবং 
বিত্রস্ত। তোমাদিগকে বলিবার মুখ নাই যে অন্য প্রয়োজনের 
কথা ভুলিয়া যাও, এই প্রয়োজনকেই মুখ্য জ্ঞান কর। সুতরাং এই 
তাহা হউক। কিন্তু বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও আমি শক্র-হস্তে 
অর্পণ করিব না। একটা সঙ্কট যায়, আর একটা সঙ্কট আসে। কিন্তু 
কাজ আমি করিয়া যাইব। অন্তরের দুর্ববলতা আমার কখনও 
আসিবে না। পকেট দুর্ববল হইতে পারে, বাহু দুর্ববল হইতে 
পারে, এমন কি, কখনও বা বুদ্ধি পর্য্যস্ত বিকল হইতে পারে, 
কিন্তু সাহসে আমি নিত্যকাল সবল থাকিব । আমি নিজেকে একটা 
নিমেষের জন্যও গতানুগতিক বিস্ময়সমূহের সহিত একারভুক্ত 
বলিয়া গণনা করি না। আমার আত্ম-প্রত্যয় আমাকে সদা 
সৎসাহসে সম্ভীবিত রাখিবে। 


তোমরা সৎ-সাহসী হও । অল্পে মুসড়িয়া পড়া, বাধা দেখিয়া 


হতাশ হওয়া, বিঘ্ব দেখিয়া ভীত হওয়া, অত্যাচার দেখিয়া থমকিয়া 
যাওয়া, উৎগীড়ন দেখিয়া সংকল্প পরিহার করা,_-তোমরা এই 
সব পরিত্যাগ কর। জগতে প্রত্যেকেরই বাচিবার অধিকার আছে। 

ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই, সে কখনও কর্তব্য পালন করিতে 
পারে না। আমি কি তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিয়াছি? ইহা আমার নিকটে আমার প্রশ্ন। অনেক 
নামজাদা লোকদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থলে যতগুলি 

(৭৬) 


চতুর্দশ খণ্ড 

লোক আসে, আমার দীক্ষা-গৃহগুলিতে কখনো তাহার পাঁচগুণ, 
কখনো তাহার দশগুণ জন-সমাবেশ হইতে তোমরা দেখিয়াছ। 
অপরের কাছে ইহা অবাক্‌ কাণ্ড কিন্তু তিনসুকিয়া, ডিক্রগড়, 
শিলচর, আগরতলা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীগণের কাছে ইহা 
পরত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য ঘটনা। পাগলের মত দারুণ ভিড় করিয়া লোকেরা 
দলে দলে দীক্ষা নিয়াছে। লক্ষণে বুঝিতেছি, ইহার পরবন্তী অধ্যায়ে 
দীক্ষাপ্রার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি জ্যামিতিক পরিবর্দনে বাড়িবে কিন্তু 
আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস বাড়িতেছে 
কি? তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ কমিতেছে কি? তোমাদের ভয়-ভীতি 
দূরাপগত হইল ত"ঃ দুর্জয় সাহসে ভর করিয়া বজ্রকণ্ঠে তোমরা 
বলিতে পারিতেছ কি,_“এই দেখ আমি আছি, এই দেখ আমার 
ঈশ্বর আছেন, দুঃখে, বিপদে, বশ্রপাতে আমার ভয় নাই, আমার 
মৃত্যু নাইঃ” 

গ্রামে গ্রামে মণ্ডলী স্থাপন বিষয়ে তোমরা সকলে আগ্রহী 
হও । এই কার্য্যে আগ্রহের অভাব, তোমাদের আত্ম-প্রসারে রুচির 
অভাব সূচিত করিতেছে। গৃহের একটা কোণে রাজা হইয়া বসিয়া 
থাকিবে, প্রজা হইয়া সমগ্র সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িবার গৌরব 
তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। যে যত শ্রাণবান্, সে তত 
বিশ্বতোবিস্তারিত। অফুরন্ত প্রাণোচ্ছলতায় দিকে দিকে তোমরা 
ছড়াইয়া পড়। তোমার মুখের একটি শব্দ বুঝিবার মত লোক যে 
দেশে আছে, সেই দেশেই ছুটিয়া যাও তোমার আদর্শের বাণী 


(৭৭) 
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শুনাইতে। কৃপ-মণ্ডুকের সন্কীর্ণ জীবন-ধারা তোমার অনুসরণীয় 
নহে। তুমি চলিবে পাহাড় ভাঙ্গিয়া, পর্বত ডিঙ্গাইয়া, বন ও 
প্রান্তর ডুবাইয়া, মন ও অন্তর মজাইয়া কল-কল্লোলে দিগ্দেশ 
মুখরিত, সুধায়িত, প্রেম-শ্রক্ষিত করিয়া। জীবনের গতিকে তোমরা 
রুদ্ধ করিয়া রাখিও না। যেখানে আত্মনিরোধ কর্তব্য হইবে, 
জানিবে, অন্যত্র প্রচণ্ড বেগ বর্ধনের জন্যই উহার প্রয়োজন 
: হইয়াছে। আমার প্রতিটি সন্তানের প্রাণে প্রাণে, কানে কানে, 
আত্ম-বিস্তারের এই গুহ্য রহস্য শুনাইয়া দাও। একজনকেও 
ঘুমাইতে, ঝিমাইতে বা পথন্রষ্ট হইতে দিও না। একজনকেও 
দ্বিধা, কুষ্ঠা, সংকোচ অথবা আতঙ্কের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিও 
না। কাজ কর এবং করাও। কম্মী হও এবং কন্মাীঁ জন্মাও। 
আমার লিখিত পত্রগুলির প্রতি যোগ্য মনোযোগ দেওয়া 
হইতেছে না। শুধু মুখের কথা মনে করিয়া প্রাণের বারতাকে 
অবহেলা করা হইতেছে। সকলের মধ্য হইতে এই উদাসীনতা 
দূর কর। আমি যে তোমাদের কুশলের জন্যই খাটিয়া মরিতেছি, 
এই বোধটুকু ইহাদের ভিতরে জাগাও। একজনেও যদি কর্ণপাত 
না করে, তথাপি আমি আমার কথা কহিয়া যাইব, থামিব না। 
একজনেও যদি না শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তথাপি আমি 
আমার কাজ করিয়া যাইব, থামিব না। কিন্তু সব-কিছু যে 
তোমাদেরই জন্য করিতেছি, ইহা বুঝিতে না পারায় ত, 
তোমাদেরই ক্ষতি। নিজেদের ক্ষতি নিজেরা নিবারণ কর। 
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যাইতেছি। এই সেদিন অসুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিলাম, তবু 
পুনরায় যাইতেছি। ইহার তাৎপর্য কিছু বুঝিতে পার? আমি 
সেখানে কীচা ঘাস দেখিয়াছি, শ্যামল তৃণ আমাকে আকর্ষণ 
করিতেছে। সমগ্র জীবন কচি-কিশোরদের মধ্যে কাজ করিয়া 
আসিয়াছি, সে কাজটি এখনও তোমরা নিজেদের হাতে তুলিয়া 
নাও নাই। সেই কাজটিই আমাকে ডাকিতেছে। নতুবা এত তাড়াহুড়া 
করিয়া একই স্থানে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে ভ্রমণ-তালিকা কখনও 
সম্ভব হইত না। আমার রুচি তোমরা বুঝিতেছ কি? এই রুচির 
অনুকূলে কিছু কাজ করিবে? তরুণ কিশোরদিগকে আমরা দিগ্্রাত্ত 
হইয়া বিপথে চলিতে দিতেছি। একটি অঙ্গুলি-হেলন করিয়াও 
ইহার প্রতিকার করিতেছি না। ইহা কি আমার বিগত পঞ্তাশ 
বৎসরের কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ? কেন 
তোমরা প্রত্যেকটা বিদ্যালয়ের সামনে গিয়া দীড়াইবে না? কেন 
তোমরা প্রত্যেকটি শিশুর পশ্চাতে আসিয়া বসিবে না? কেন 
জন্য অগ্রসর হইবে না? একথা আজ প্রত্যেকে চিন্তা কর। চিন্তার 
সুতীব্রতা তোমাদিগকে সময়োচিত কর্মে নিয়োজিত করুক। ইতি__ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 
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স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
আজ সপ্তমী পূজার দিন প্রায় সর্ববত্র মাতৃভাবে ঈশ্বর-পূজনের 
ধূম লাগিয়া গিয়াছে। কত জন তন্ময় হইয়া ভগবানকে মা মা 
বলিয়া ডাকিয়া কীদিয়া অশ্রুতে বক্ষ ভাসাইতেছে, আর তুমি 
তোমার ধর্ম্মপত্বীকে নিয়া দুঃখের দাবদাহে জ্বলিতেছ। তোমার 
প্রাণের বেদনায় আমি বিচলিত হইয়াছি। 
কিন্তু বাবা সাহসী হও। সাহসী কেন, দুঃসাহসী হও। কুমারী 
জীবনে জঘন্য অনাচার করিয়াও যে তোমার পিতামতার দাক্ষিণ্যে 
স্বলন হইয়াছে, এই সংস্কার বড়ই হৃত্তাপহারী। বিবাহকালীন 
পবিত্র মন্ত্র সমূহের যদি এই ক্ষমতাটুক না থাকে, তবে জোড়ায় 
জোড়ায় মিলিয়া গেলেই ত' হইল! ধন্মীয় অনুষ্ঠানের কোন্‌ 
প্রয়োজন, মন্ত্রাদি পাঠেরই বা কোন্‌ সার্থকতা? উভয়েই মনে এই 
 বিশ্বাসটীকে স্থাপন কর যে, ধন্ম্তিঃ বিবাহানুষ্ঠান করিয়া অতীতের 
পাপ হইতে মুখ্য ভাবে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছে। বিবাহ অতীত 
পাতিত্যকে নাশ করে। বিবাহ পরমসংশোধক এক শক্তি। বিবাহ 
পাপক্ষালক এক বিধি। বিবাহ শুধুই লোকাচার নহে, ইহা জীবনের 
একটা মর্য্যাদা। 
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তোমার স্ত্রী তোমার নিকটে অকপটে স্বীকার করিয়াছে যে, 
কুমারী জীবনে সে কৌমার্ধ্ রক্ষা করে নাই, সে একাধিক যুবকের 
সহিত অন্যায় অসঙ্গত অধার্টিকি সংস্রব করিয়াছে, এবং অতীতের 
পাপের জন্য সে অনুতপ্ত। তাহার এই স্বীকৃতিকে তাহার দুর্ববলতা 
জ্ঞান না করিয়া তাহার মহত্ত্ব বলিয়া মানিরা লও। তাহার প্রতি 
তোমার অন্তরের শ্রদ্ধা স্বত-উৎসারিত না হইতে পারে, কিন্তু 
তাহার প্রতি তোমার স্নেহ কমিলে ত" চলিবে না। তাহার প্রতি 
সদাসন্দিপ্ধ ভাব তোমার পরিহার করিতে হইবে। কুমারী মেয়ে 
বিবাহের আগেই পুরুব-সংসর্গ করিল, ইহা না কি যুরোপের 
কোনও এক শীতপ্রধান দেশে মোটেই দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত 
হয় না। সংসারী হইবার আগে গুঢ় গুহ্য ব্যাপারগুলি সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতায় একটু পাকা হইয়া থাকা ত” ভালই,__ইহাই নাকি 
যুরোপের কোনও একটা দেশের জন-সাধারণের মনোভড্গী। 
ভারতে তাহা নহে এবং খুঁজিলে জানা যাইবে, অসভ্য যুগ হইতে 
অদ্য পর্য্ত্ত মানব-সমাজে এই ভাবটীর প্রশ্রয় অধিক সমাজে 
দেখা যায় নাই। কুমারীর অক্ষত-যোনিত্ব ভারতীয় জীবনের একটা 
মত্ত বড় আদর্শ। 

কুমার জীবনেও তাহাই আদর্শ। কুমারীরা সবত্ত্ে ব্রন্দাচর্য্য 
পালন করিবে আর কুমারেরা ফুলে ফুলে ঘুরিয়া মধুপান করিবে, 
ভারতীয় জীবনের ইহা রীতি, প্রকৃতি, প্রথা বা নির্দেশ নহে। 
ভারতীয় জীবন কুমার-কুমারী উভয়ের মধ্যেই পূর্ণ ব্রন্াচ্য্যকে 
নিফলঙ্ক প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছে। 
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তুমি তোমার কুমার-জীবনে ব্রহ্মচর্ধ্য পালনের জন্য প্রাণপণ 
করিয়াছ। অন্য ক্রটি তোমার যাহাই থাকুক, জীবনে নারীসঙ্গ 
করিতে চেষ্টা কর নাই। নিজেকে যথাসাধ্য সংযত ও শুদ্ধ রাখিবার 
চেষ্টা করিয়াছ। এই সদ্গুণের জন্যই তুমি বিবাহ করিবার অধিকার 
অর্জন করিয়াছ। ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক যে, তুমি প্রত্যাশা করিবে, 
যে তোমার সহধর্মিণী হইয়া আসিবে, সেও তোমারই মত 
কুমারী-অবস্থায় সর্ববতোভাবে সংযত জীবন যাপন করিয়াছে। 
এই প্রত্যাশা প্রত্যেকেরই থাকে। তোমার থাকিলে তাহা দোষের 
হয় না। কিন্তু এই প্রত্যাশায় তোমার গুরুতর আশাভঙ্গ ঘটিয়াছে। 
স্বেচ্ছায় যে বহুজনের সঙ্গ করিয়াছে, তাহাকে লইয়া ঘর করিতে 
তুমি ঘৃণা, দ্বিধা ও ক্ষোভে পীড়িত হইতেছ। 

ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বভাবের উর্দ্ধে তোমাকে উঠিতে হইবে। 
তোমার ক্ষমা ও প্রেমের বলে ইহাকে শোধন করিতে হইবে। 
ইহার ভিতরে ঈশ্বর-বিশ্বাস দিয়া জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নত 
ভবিষ্যতের আলেখ্য জাগাইয়া তুলিয়া ইহার ভাবান্তর, রূপান্তর, 
অবস্থাত্তর ঘটাইতে হইবে। একাজ শক্ত কিন্তু প্রেমিক কি কখনো 
শক্ত কাজ দেখিয়া ভয় পায়? 

দীক্ষার ফলে কত সুরাপায়ী মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছে, ইহা 
আমি দেখিয়াছি। দীক্ষার ফলে বাজারের বেশ্যা গণিকাবৃত্তি 
ছাড়িয়াছে, ইহাও আমি দেখিয়াছি। এই সেই দিনও পুপুন্কী 


(৮২) 


দীক্ষা নিলাম, আর ত" চুরি-ডাকাতি করিতে পারিব না।” 
বলিতে কি, আমি সমাজের অতি নিন্নস্তরের বহু নারী ও পুরুষকে 
সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। শতকরা একশত জনেরই যে 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ইহা বলিতে পারি না। কিন্তু এমন সকল 
জেলখানা বা পুলিশ যাহাদের কিছুতেই শায়েস্তা করিতে পারে 
নাই। সত্যই দীক্ষা এক পরমমহতী শক্তি। তোমার স্ত্রীকে সেই 
দীক্ষা আমি দিয়াছি। তুমি তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে 
হতাশ হইও না। বিশ্বাস কর নামে, বিশ্বাস কর প্রেমে, বিশ্বাস কর 
ধর্মে, বিশ্বাস কর সংযমে, বিশ্বাস কর ক্ষমায় আর বিশ্বাস কর 
ঈশ্বরে। ইতি-__ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


(৩১) 


২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু 


স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
কর্তব্য হাতছানি দিয়া ডাকিলে নির্ভয়ে সমরাঙ্গণে ঝাপাইয়া 


(৮৩) 


ধৃতং প্রেন্া 


পড়িতে হইবে, ক্ষুবধসমুদ্রের উন্লিমালাকে তুচ্ছ করিয়া। কর্তব্য 
বৃহৎ হইলে সকলকে ডাকিয়া নিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। 
কর্তব্য মহৎ হইলে সর্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ 
করিতে হইবে। ইতি-__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৩২) 


২৯শে আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু ৪__ 


স্নেহের বাবা,__প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

গ্রামের লোকেরা উচ্চ তত্ব বোঝে না, এই ধারণা কিন্তু বাবা 
ভ্রমাত্বক। মুসলমানেরা শিক্ষায় হিন্দুদের অপেক্ষায় অনেক 
পশ্চাদ্বর্তী। তবু তাহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় একেশ্বরবাদ বোঝে 
কি করিয়া? অল্প বয়স হইতে সদাই বহুদেববাদের সমর্থক হাজার 
যুক্তি শুনিতে শুনিতে অশিক্ষিত হিন্দুরও মনে শ্লোগানের ছাপ 
পড়িয়াছে। উচ্চ তত্ত শুনাইলে ইহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না, 
একথা বলিলে ইহাদের বুদ্ধিশক্তিকে অসম্মান করা হয়। আমরা 
বুঝাইতে চেষ্টা করি না, আমরা বুঝাইতে চাহি না, ইহাই বলা 
চলে। না বাবা, হাল ছাড়িলে চলিবে না। সোজা কথাকে বাঁকা 

(৮৪) 
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করিয়া বলিতে বলিতে লোকের যে বুদ্ধিব্রংশ আমরা হাজার 
পরিবর্তন সাধিতে হইবে। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৩৩) 
৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণভাজনেবু £- 
স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও । 
ছোট বড় প্রতিটি কার্ধ্য সংঘবদ্ধ ভাবে সুচারু রূপে সুসম্পন্ন 
করিবার অভ্যাস তোমাদিগকে আয়ন্ত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত 
উৎকর্ষের অনুশীলন ত্যাগ করিলে চলিবে না, কারণ ব্যষ্টি যদি 
ব্যক্তিগত ভাবে উৎকৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে কেবল সমষ্টিবদ্ধ 
হইলেই তাহারা অসাধারণ উৎকর্ষের কোনও দৃষ্টান্ত হইতে পারে 
না। তোমরা এই কথা দুইটী মনে রাখিয়া ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত 
এই উভয়বিধ কোলীন্যের সৃষ্টিতে রত হও--তোমাদের চিন্তায়, 
চরিত্রে আর চেষ্টায়। তোমাদের একজনকেও আমি হেয় বা নিকৃষ্ট 
বলিয়া গণনা করি না, কারণ তোমাদের প্রতি জনের মধ্যে উন্নতির 
অশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিবার 
(৮৫) 
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ধৃতং প্রেন্া 


জন্য তোমাদের সুগভীর তপস্যা প্রয়োজন। প্রতিজনকে উন্নতির 
আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত কর, চঞ্চল কর, অধীর কর। নিজের বর্তমান 
হীন অবস্থায় কেহই যেন সন্তুষ্ট না থাকে। কর্ম্মে বা ভক্তিতে, 
শিক্ষায় বা জ্ঞানে কেহ যেন তৃপ্ত না হয়। “আরও চাই,” “আরও 
চাই” রব তোল। অভ্যুদয়ের অভিলাষ নাই বলিয়াই ত” ইহারা 
উপরে উঠিতে পরিতেছে না। ইতি-_ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপীনন্দ 


(৩৪) 


হরিওঁ ... বারাণসী 
৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েু ৫ 


স্নেহের বাবা,_প্রীণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

তোমার পত্র পাইয়াছি। যত্র করিয়া লাগিয়া থাকিও। যে 
সৎকাজটা আরম্ভ করিয়াছ, তাহা মধ্যপথে ছাড়িয়া দিও না। তাহা 
হইলেই একদা অপ্রত্যাশিত ভাবে সুবিপুল সাফল্য তোমাকে 
অভিবাদন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিকেও লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত যোগ্যতার বর্ধনে অনুরাগ। 
পুপুন্কীতে তোমাকে যে কয়দিন দেখিয়াছি, তার মধ্যে একদিনও 
আমার মনে হয় নাই যে, তুমি নিজে আজ যাহা আছ, কাল 

| (৮৬) 


চতুর্দশ খণ্ড 
যাহাতে তার চেয়ে কিছু উচ্চ, কিছু উন্নত, কিছু অগ্রসর অবস্থায় 
গৌছিতে পার, তাহার জন্য তোমার খুব একটা প্রবল চেষ্টা বা 
সুতীক্ষি লক্ষ্য আছে। আমার এই অনুমান সত্য বা মিথ্যা, তাহা 
তুমি হিসাব করিয়া দেখিও। সত্য হইয়া থাকিলে উহা তোমার 
পক্ষে মারাত্মক। চিরকাল এক ভাবে থাকিব, যোগ্যতা বাড়াইব 
না, নিপুণতর হইব না,_ইহা এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। লোকের ভিতরে 
উন্নত-জীবনের আবেদন যে সৃষ্টি করিবে, তাহার নিজের ভিতরে 
অবাধ্য, গিরিশৃঙ্গের মত বজ্রাঘাতেও নির্ভয়, নিরাতঙ্ক, নিশ্চল 
হওয়া প্রয়োজন। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৩৫) 
হরিও বারাণসী 
৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 
স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্েহ ও আশিস জানিও। 
তোমরা ষ্টেশন হইতে ক্ষুপ্নমনে ফিরিয়া গিয়াছ জানিয়া দুঃখিত 
হইলাম। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে আমার নির্ঘারিত কামরাতেই 
ছিলাম। অর্জনকে দুর্গাপুরের প্লাটফর্ম দেখিতেও বলিয়াছিলাম। 
কিন্তু দারুণ ভিড়ের দরুণ সে গাড়ী হইতে নীচে নামিতে পারে 


(৮৭) 


ধৃতং প্রেনা 


নাই। নামিতে পারিলে হয়ত তোমাদের সহিত দেখা হইত কিন্তু 
আর সে উঠিতে পারিত কিনা সন্দেহ আছে। দেখা হইল না 
বলিয়া দুঃখ করিও না। ধ্যানটা ত” আমাতেই লাগিয়া ছিল। 
ইহাতে তোমার লাভ ভক্তি, আমার লাভ শ্রীতি। দুইটাই অতিশয় 
মহার্ঘ্য বন্ত 
তুমি যেই প্রতিষ্ঠানে আছ, সেই প্রতিষ্ঠানের কাছে তোমার 
ঝণ যাহাতে কেবলই বাড়িয়া যাইতে না থাকে, তার দিকে প্রখর 
লক্ষ্য রাখিও। যতটা পার, প্রতিষ্ঠানটীকে কেবলই সেবা দাও। 
দিয়া যে সুখ, নিয়া সেই সুখ হয় না। দেওয়ার ভিতরে যে 
আনন্দ, পাওয়ার ভিতরে তাহা নাই। প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও 
কম্মীদের মধ্যে কোনও প্রকারের অশাস্তি-সৃষ্টি কোনও সময়েই 
তোমার দ্বারা না হয়, সেই বিষয়ে সর্ববদা সজাগ থাকিও। ইচ্ছাকৃত 
অপরাধই দোষের, তাহা নহে, অসতর্কতাকৃত ক্ষতিও ক্ষতি। 
তোমার অসতর্কতায় যেন কাহারও মনে অযথা বেদনার সঞ্চার 
না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য দিও। চিন্তার সংযম, বাক্যের 
সংযম, কার্যের সংযম,_সর্ববপ্রকার সংযমের অনুশীলন কর। 
চিরকাল কেহ একই স্থানে থাকে না বা থাকিতে পারে না কিন্তু 
স্মৃতির সুরভিটুকু যেন কটু-তিক্ত-কষায় রসে বিস্বাদ না হইয়া 
যায়, তাহা করিতে পারে। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৮৮) 


চতুর্দশ খণ্ড 
(৩৬) 
৩০শে আশ্বিন, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু.৪__ 


স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্সেহ ও আশিস নিও। 

সময় মত পত্র পাও নাই বলিয়া ট্রেণে দেখা করিতে পার 
নাই। দেরীতে পাইয়া মনের দুঃখে ন্রিয়মান হইয়াছ। চখে দেখ 
নাই কিন্তু আমি কি তখন তোমার অন্তরে ছিলাম না? এস আমরা 
অন্তর দিয়া অন্তরকে স্পর্শ করিতে শিখি, হৃদয় দিয়া হৃদয়কে 
আবরিয়া ধরি। সমগ্র বিশ্ব অন্তরে অন্তরে মিলিয়া বাউক, বাহিরের 
বিরহ বা বিচ্ছেদ কতক্ষণ টিকিবে? 

এস ভগবানের মঙ্গলময় নামে আমরা ডুূবিয়া যাই। নামে যে 
মজে, জগতের সব প্রার্থনীয় সে পায়। নামে প্রেম জাগে, প্রেমে 


প্রাণ জাগে। সত্যিকারের প্রেম একজনের মধ্যে জাগিলে সে 
পরশমণি হইয়া হাজারটা প্রাণে দীপান্বিতা করে। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৩৭) 
১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
নৃতন করিয়া কাজে হাত দিয়াছ জানিয়া সুখী হইয়াছি, প্রাণপণ 
(৮৯) 


০০০৮৬০০2555 আগত 


ধৃতং প্রেন্সা 


উৎসাহে লাগ। চেষ্টার ভাবী সাফল্যের কথা নিমেষের জন্যও 
অবিশ্বাস করিও না। 

এ সব অঞ্চলে ধন্ম-বিষয়ে সাধারণ লোকের মনে যে সব 
সংস্কার প্রচলিত আছে, আমাদের চিন্তা তাহা অপেক্ষা অনেক 
স্বচ্ছ। এই কারণেই আমাদের বিশ্বীস করা প্রয়োজন যে, আমাদের 
আদর্শের জয় অবশ্যস্তাবী। ইতি__ 

আশীর্ববাদক 
স্বরূপীনন্দ 


(৩৮) 


ও ১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু ৪ 
স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
তুমি তারিখ জানিতে চাহিয়াছ যে, কবে আমি আগরতলা 
যাইব। লিখিয়াছ, ভিক্ষা করিয়া হইলেও আমার সহিত দেখা 
করিবে। এই সঙ্গে ছাপান একখানা ভ্রমণ-তালিকা দিতেছি। 
আগরতলা, বিলনিয়া ও সাব্রম এই তিনটা সীমান্ত-সহরের 


(৯০) 


॥ 
| 


চতুর্দশ খণ্ড 

যেটিতে তোমার সুবিধা, আসিয়া দেখা করিও। তোমাকে দেখিলে 
আমি আনন্দিত হইব। 

লোকের অত্যধিক ভিড় হওয়ার বিশেব সম্ভাবনা আছে। 
সুতরাং দেখা হইবামাত্র আমার হাতে এই পত্রখানা দিও। তাহা 
হইলেই আমি তোমাকে আলাপ করিবার সুযোগ করিয়া দিব। 
সকলকে কথা বলিবার সুযোগ ইচ্ছা থাকিলেও দিতে পারি না। 
কারণ, অধিকাংশ স্থলেই লোকেরা অতি তুচ্ছ, অতি হেয় বা 
নিতান্ত নিশ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গে মূল্যবান্‌ সময় নষ্ট করে। 

তোমার পুত্র মদ্যপ, তোমার পুত্র গণিকাসক্ত, এই সংবাদে 
ব্যথিত হইলাম। বিবাহ দিলে এসব ছেলের সংশোধন হইতে 
পারে, এই অনুমান একেবারে অমূলক নহে কিন্তু ব্রন্াশক্তির 
সহায়তা পাইলে গুরুতর চরিত্রদোষও সহজে দূর হয়। কত 
মাতালকে আমি কোল দিয়াছি, তোমরা জান না। কিন্তু মদ্যপান 
তাহারা ছাড়িয়াছে। এখানে আমার বিরাট আত্মপ্রসাদ। সম্ভব 
হইলে ছেলেকে সঙ্গে আনিও। ৩০শে কার্তিক প্রাতঃকালে ৭ টায় 
আমি তাহাকে দীক্ষা দিয়া দিব। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ দীক্ষা ব্যর্থ হইতে 
বড় দেখা যায় না। ইতি 

আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৯১) 


ধৃতং প্রেন্সা 
(৩৯) 


১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 

কল্যাণীয়াসু ৪ 

স্নেহের মা,_তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস 
জানিও। 

আমার সন্তানদের মধ্যে তোমাদের সহরে তোমরাই 
সর্বাপেক্ষা প্রবীণ। সকল নবীন অখগুদিগকে নিত্য নূতন প্রেরণা 
দিয়া নিয়ত সৎকার্ষ্যাভিমুখী রাখিবার কাজটীতে তোমরা নেতৃত্ব 
নাও, ইহা আমি চাহি। 

. সৎ হইবার এবং সৎকাজ করিবার শক্তি যে মানুষের কত 
বিচিত্র, তাহা ইহাদের ভিতরে কিছুদিন কাজ না করিলে বুঝা যায় 
না। যাহাদিগকে আমরা হেয় বা তুচ্ছ ভ্গন করিতেছি, প্রায়শই 
দেখা যায় যে, সৎকার্য্যে রুচি আমাদের অপেক্ষাও তাহাদেরই 
মধ্যে সহজে জাগ্রত হয়। স্বভাবতই ইহারা হেয় নহে, নিজের 
ভাবে আসিবামাত্রই ইহারা মহৎ হয়। 

সকল ঘুমস্তের প্রাণ জাগাইবার কাজে হাত দাও। তোমার 
যে সকল ভগিনী এই সহরে আছে, তাহাদের প্রতিজনের হাতে 
কোনও না কোনও কল্যাণকর্ম্ম তুলিয়া দাও। সকলের উপরে যে 


(৯২) 


চতুর্দশ খণ্ড 
হুকুম জারি করে, সেই নেতা নহে। সকলকে স্বশক্তিতে যে প্রবুদ্ধ 
করে, নেতা হইতেছে সে। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


€৪০) 


১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়াসু £__ 


মেহের মা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
দীক্ষা নিতে আসিয়াছিলে। দীক্ষাদানকালে তোমার যা কিছু 
অসুন্দর, যাহা কিছু অপরাধ, সব আমি অকাতরে গ্রহণ করিয়াছি। 
যে দুরস্ত রিপুর উত্তেজনায় তুমি তোমার জিতেন্দ্রিয় স্বামীর 
তপোবিঘ্ব হইতেছিলে, তাহাও আমি তোমা হইতে শুধিয়া 
হইলেও থাকিবেই। তাহা তুমি এখন সাধন-বলে অনায়াসে দমন 
করিয়া চলিতে পারিবে। তার চেয়ে বড় কথা এই যে, যাহা 
তোমার কাম, তাহাকে তুমি সাধন-প্রতাপে প্রেমে রূপান্তরিত 
করিতে পারিবে। প্রবল আত্মবিশ্বাস লইয়া সাধন করিতে থাক। 
আর মনকে দশ দিকে ধাবিত হইতে দিও না। একমুখ হইয়া, 


(৯৩) 


ধৃতং শ্রেনগা 


একলক্ষ্য হইয়া, একতশ্রাণ হইয়া, একমন হইয়া সাধনে 
দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ কর। সাধনেই সিদ্ধি, বাক্যালাপে বা দার্শনিক 
আলোচনায় সিদ্ধি হয় না। আমি নিরন্তর তোমাকে আশীর্বাদ 
করিতেছি, এই বিশ্বাস অটুট রাখিয়া চল। 
গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে আমার উপস্থিতি নিয়ত চিস্তা কর। 
ইহা শিশুর পক্ষে পরমকুশলপ্রদ হইবে। জগতের প্রতি বস্তুতে 
গুরুমূর্তি দেখ। জগতের প্রতি শব্দে গুরুমন্ত্র শোন। নিজেকে 
একেবারে তন্ময় করিয়া দাও। অতীতের ভূল-্রান্তির কথা ভাবিয়া 
মনকে আর চঞ্চল করিও না। তোমার যে ভ্রম, তাহা নিতান্তই 
তুচ্ছ ব্যাপার। ঘনকৃষ্ণমসীলেপও আমি কত নরনারীর মাত্র 
দীক্ষাপ্রভাবে দূর করিয়াছি। তুমি অকারণে নিজেকে অপরাধিনী 
জ্ঞান করিও না। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপীনন্দ 
(৪১) 
হরিওঁ বারাণসী 
১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েষু ৪ 


স্নেহের বাবা, _প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
একবার যে সঙ্কল্স করিতে পারিয়াছে,_“দুর্ববলতার পথে 


(৯৪) 


| 


চতুর্দশ খণ্ড 
আর পা বাড়াইব না” সে জগতে অজেয় হইয়াছে । তোমরা 
জগতে অজেয় হইয়া বিরাজ কর। এই আশীর্বাদ করি। 
নিজেকে সর্বদা সৎকাজে লগ্ন করিয়া রাখিবে। যে কাজে 
ক্ষুণ্ন মনের ক্ষত শুকায়, রুগ্ন মনের ব্যাধি বায়, বিমর্ষ- ব্যথিত-বিধুর 
চিন্তে আনন্দের হাসি ফোটে, তাহাই সৎকাজ ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৪২) 
ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী 
১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
পরমকল্যাণীয়াসু ৪ 
স্নেহের মা,_আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
সর্বদা মনকে উচ্চে রাখিও, নীচে নামিতে দিও না। সংসারকে 
স্বর্গে পরিণত করিবার সঙ্কল্স নিয়া প্রতিটি পদ-বিক্ষেপ করিবে। 
গুরুজনে সম্মান, অনুজনে স্সেহ, সমজনে শ্রীতি, সর্ববজনে 
শুভানুধ্যান,__ইহাই হউক তোমার চরিত্রের বিশেষত্ব। ভাবীকালের 
সাধারণ হইলে চলিবে না। ও 
স্বামী, দেবর ও অন্যান্য পরিজনদের মনে নিয়ত প্রেরণা 
সধ্ারকারিণী হও। পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নামে নিজেকে নিমজ্জিত 
6৯৫) 


ধৃতং প্রেল্া 


কর। ইহার ফলে তোমার অন্তর্নিহিত সকল দৈবী শক্তি আপনি 
জাগরিত হইয়া উঠিবে। তখন জগতে তোমার কোনও কাজই 
অসাধ্য থাকিবে না। 
নামজপ, পরমেশ্বরের গুণানুধ্যান ও নিরন্তর আত্মবিশ্লেষণের 
দ্বারা কি যে অমিত শক্তির বিকাশ ঘটে, তাহার প্রত্যয় কেবল 
অনুশীলনের অভাবেই হইতেছে না। অভ্যাস কর এবং সৎকর্ম্মের 
সৎফল প্রত্যক্ষ ভাবে আস্বাদন কর। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
€৪৩) 
ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী 
১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 
স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও 
নামে লাগিয়া থাকিও। নামের সেবা করিতে করিতে জীবনের 
নৃতন সার্থকতা, জীবন-যাত্রার নৃতন তাৎপর্য এবং গুরুবাক্যের 
নৃতন অর্থ সব তোমার নিকটে ধরা পড়িবে। যাহা জান নাই, 
তাহা জানিবে। যাহা বোঝ নাই, তাহা বুঝিবে। যাহা শোন নাই, 
তাহা শুনিবে। যাহা পাও পাই, তাহা পাইবে। 
দীক্ষিত হইয়াও অনেকে সাধন করিতেছে না। ইহা যে কত 
বড় মূর্খতা আর কত বড় ক্ষতি, অবোধ বলিয়া ইহা ইহাদের 
০৯৬) 


চতুর্দশ খণ্ড 
বুঝিবার সামর্ঘ্য নাই। সতশপ্রেরণা দিয়া ইহাদের প্রতিজনকে সাধনে 
উন্মুখ কর। নিজে সাধন কর, তাহা হইলে সকলে তোমার ইচ্ছার 
দাম দিবে, কথার মূল্য স্বীকার করিবে। 
যাহারা আমার আদর্শ এখনো বুঝিতে পারে নাই, তাহাদিগকে 
বুঝিবার সহায়তা করিও বুঝাইবার জন্য তিনটী অমোঘ উপায় 
(তোমাদের হাতে আছে। একটী অখণ্ড-সংহিতা, একটী সমবেত 
উপাসনা, একটা হরি কীর্তবন। সাত্তিকী বুদ্ধি নিয়া এই তিনটীর 
প্রচার প্রসার করিলে অন্ধকার জগৎ আলোকিত হইবে । ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৪৪) 
ও শ্রীশুরু বারাণসী 


১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

আমি কুচবিহার বা উত্তরবঙ্গ যাইবার এখন সময় করিতে 
পারিতেছি না, এজন্য ভাবিও না যে আমি তোমাদের ভুলিয়া 
গিয়াছি। তোমরা যদি তোমাদের কর্তব্যে অবহিত থাক, তাহা 
হইলে যে-কোনও সময়ে হঠাৎ আমার প্রগ্রাম হইলেও আমি 
সাধ্যমত কাজ করিয়া আসিতে পারিব। তোমরা নিজ নিজ কর্তব্য 
করিয়া যাও। 


(৯৭) 


ধৃতং প্রেন্না 


ছোটদের ঘৃণা করিবার মত পাপ নাই। তাই বলিয়া বড়দেরও 

বিদ্বেষ করার কোনও অর্থ আছে, তাহা নহে। ছোট-বড় সকলকে 

লইয়া সংসার। আমরা ছোট-বড় সকলকে সেবা দিব। তবে, 

কারণ, অবজ্ঞায় অবজ্ঞায় তাহারা একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। 
ইতি-_ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 

€৪৫) 


১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু 2 


স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

তারকেশ্বরে যে কাজটুকু করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে প্রাণে 
তৃপ্তি হয় নাই। চারিদিকের শত শত পল্লীতে কাজ করিবার 
রহিয়াছে। মাঝে মাঝে এ সব অঞ্চল হইতে দুই চারিজন লোক 
আসে, যাহাদের প্রেমপূর্ণ কথাবার্তায় অনুভব করি যে, সমগ্র 
দেশটা আমাদের চধিয়া দিয়া আসা উচিত ছিল। এরূপ আরও 
অনেক দেশই আছে, যেখানে আমাদের নিভীক মনে ব্রন্মাবাণী 
লইয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কতকগুলি অন্ধ-সংস্কারের 
অনুবর্তনকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া একটা দেশ, একটা জাতি, 


(৯৮) 


০০০৮0 ল55া00০৭5৩ 


চতুর্দশ খণ্ড 

একটা যুগের প্রায় সকল লোক পৌরুব-বর্িিত দুর্ববল হইয়া 
পড়িয়া থাকিবে, ইহা সহ্য হইতেছে না। তোমরা সকলে চারিদিক 
কাজ করি। 

কোনও এক স্থানে জনসভায় সমাগত কয়েক সহস্র নরনারী 
স্তভিত বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া ভাবণ শুনিরাছিলেন বা অধীর 
আবেগে করতালি দিয়া আমার ও সাধনার বাগ্মিতাকে অভিনন্দন 
জানাইয়া ছিলেন, আমাদের শ্রমের এটুকুকেই সার্থকতা বলিয়া 
স্বীকার করিব না। একটী প্রাণী হইলেও আমাদের কথা বুঝিয়াছেন 
এবং যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাহাকে জীবনের 
কল্পনায় না রাখিয়া জীবনের বাস্তবে রূপদান করিবার চেষ্টার 
জনমত, গণমত, সর্ববজনের বাধা ও বিরুদ্ধ সমালোচনাকে তৃণবৎ 
অগ্রাহ্য করিয়া সাহসের সহিত চলিয়াছেন, এই সংবাদ বদি পাই, 
তবে শ্রমকে ধন্য জ্ঞান করিব। 

তোমরা প্রত্যেকে ভগবানের নামে বিশেষ ভাবে অনুরাগী 
থাকিও। আমার কাজ করিবার ভাবী ক্ষেত্রগুলিতে তোমরা আগে 
হইতেই শ্রম দিতে আরম্ত কর। আমার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হউক, 
এই কামনা একজনেও রাখিবে না। শিষ্য বাড়িলে গুরুর তাহাতে 
কোনও লাভ নাই, যদি সাধক না বাড়ে। দল বাড়াইবার চেষ্টা 
হইতে সর্বদা বিরত রহিবে। ইতি 

আশীর্ববাদক 
স্বরাপানন্দ 


(৯৯) 


সএ9092555 আ/ 


ধৃতং প্রেনা 
(৪৬) 


১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

ভিন্ন ভিন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীগুলিতে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া 
প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে সেবার ভাব অনুপ্রবেশিত করিয়া দিবার 
জন্য চেষ্টা করিবে। মগুলী ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার চেষ্টা, দৃষ্টিভঙ্গী 
এবং লক্ষ্যও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। 
ক্ষুদরায়ন প্রতিষ্ঠান অনেক বড় বড় সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে, 
যদি থাকে প্রতিটি ব্যষ্টির ভিতরে অহমিকাবর্জিত সেবাবুদ্ধি। 
প্রত্যেক কন্মীর মনে রাখা উচিত যে, মণ্ডলী তাহার ব্যক্তিগত 
সহিত যুক্ত করিয়া দিবার পবিত্র লক্ষ্যেই মণ্ডলীর জন্ম। 

মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক আদি কন্ষিগণ কর্তা নহেন, 
প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা সেবক মাত্র। সেবক থাকিবে বিনীত, তার 
পক্ষে উদ্ধত মেজাজ তাহার পদবীর সহিত সঙ্গতিযুক্ত নহে। 
সবাই নিজেদের কর্তৃত্ববোধ ভুলিয়া যাউক। সকলে সেবকের 


(১০০) 


] 


চি 


রি জা 


চতুর্দশ খণ্ড 
ভাব নিয়া কাজ করুক। সেবকের ভাব নিয়া কাজ করিলে ঈর্ষ্যা, 
দবেষ, নিন্দা, ভূল বুঝাবুঝি ও প্রতিদ্বন্দ্িতার অবসান হইবে। 
যেখানে দেখিবে অহং মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই 
সকলকে লইয়া নীরব জপযজ্ঞে বসিয়া বাইবে। সবাই মিলিয়া 
এক সাথে নীরবে ভগবানের মঙ্গলময় নাম জপিতে জপিতে 


আস্তে আস্তে মনের গ্লানি ও দৃষ্টির ভ্রম দূর হইবে, হিসাবের ভুল 
ও বিচারের বিভ্রাট কমিয়া যাইবে। 


যে নিজেকে যতটা খাঁটি হইতে চেষ্টা করিবে, মণ্ডলীর সেবায় 
তাহার ততটা যোগ্যতা বাড়িবে। উচ্চ চীৎকারে যোগ্যতা বাড়ে 
না, নিজেকে অভিজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিলেও বাড়ে না, বাড়ে 
পরমপ্রভুর প্রিয় কার্যে নিয়োগ করিলে। ইতি-_ 
আশীর্বাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৪৭) 


১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু 


স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমার অভিযোগ-পত্রখানা শ্রীমান্‌ সু---__-র নিকট 


€১০১) 


ধৃতং প্রেমা 


পাঠাইয়াছিলাম। সে নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছে এবং 
লিখিয়াছে যে কারণ যাহাই থাকুক না কেন, একটী সঙ্জন তাহার 
গৃহে মাঙল্য-প্রয়োজনে সমবেত উপাসনা করিতে চাহিয়াছেন, 
তাহাতে যোগদান না করা অন্যায়ই হইয়াছে। যে নিজের অন্যায় 
বুঝিয়াছে, তাহার উপরে আর রাগ রাখিয়া লাভ কি? তুমি তোমার 
মন হইতে সকল ক্ষোভ ও বেদনা দূর করিয়া দাও। ভবিষ্যতে 
তোমার গৃহে কোনও মাঙ্গলিক প্রয়োজনে ইহাদের ডাকিলে ইহারা 
সকলেই যোগ দিবে। এই বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও। 
তুমি আমার দীক্ষিত শিষ্য না হইলেও আমার জীবনাদর্শের 
প্রতি অনুরক্ত। তুমি তোমার নবজাত পুত্রের ষষ্ঠী অনুষ্ঠানে প্রচলিত 
ক্রিয়াকর্্ম ত্যাগ করিয়া সমবেত উপাসনা দ্বারা অখগুমতে কাজ 
করিতে আগ্রহী হইয়াছ। এই অবস্থায় আমার দীক্ষিত শিষ্যদের 
কেহ কেহ স্বজনগণ সহ তোমার গৃহের উপাসনায় যোগ দিতে 
বিরত রহিয়াছে, ইহা আমার পক্ষেও গুরুতর লজ্জার কথা। 
যাহা হউক, যাহারা সমবেত উপাসনাটী বর্জন করিয়াছিল, তাহারা 
যখন নিজেদের ভুলটা বুঝিতে পারিয়াছে, তখন এই বিষয় নিয়া 
তুমি আর কোনও আলোচনা বা আন্দোলন করিও না। তাহাদিগকে 
সসম্মানে নিজেদের ভ্রমসংশোধনের সুযোগ দাও। 
পুনরপি আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপীনন্দ 


6১০২) 


চতুর্দশ খণ্ড 
(৪৮) 


.হরিওঁ বারাণসী 


১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু 
স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। নিজের দোষ স্বীকারে 
কাহারও সন্মান কমে না, অনেক ক্ষেত্রে বাড়ে। যে কাজে দোষ 
বুঝিয়াছ, সে কাজ আর করিবে না। 
চারিদিকে তোমাদের কত কাজ করিবার রহিরাছে। বলিতে 
গেলে, তোমরা সেই সকল বিষয়ে উদাসীন। যাহারা কর্তব্য 
উদাসীন নহে, তাহারা কিন্তু বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে অধিকার করিয়া 
চলিয়াছে। প্রকৃত কথা তোমরা কবে বুঝিবে, বলিবে? ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৪৯) 
হরিওঁ বারাণসী 
১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েষু ৪ 


স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

তোমাদের সহরে বহু অখণ্ড। প্রতিজনে যাহাতে সাধনপরায়ণ 
হয়, তাহা কর, ইহা আমি চাহি। প্রত্যেকের নিকটে আমার আবেদন 
পৌছাও। 


(১০৩) 


ধৃতং প্রেন্না 
তোমাদের দীক্ষাগ্রহণ একটা তুচ্ছ ঘটনা নহে। ইহা একটা 
জাতির ইতিহাস-রচনা। তোমরা গতানুগতিক পথ আশ্রয় কর 
নাই। নবজীবনের তোমরা বার্তা আনিয়াছ। নবযুগের তোমরা 
সৃষ্টি করিবে। নিজেদিগকে ছোট করিয়া হেয় করিয়া দেখিও না। 
আত্মবিশ্বাস আত্মশ্রদ্ধার জন্ম দেয়। আত্মস্রদ্ধা আত্মচেতনার 
বিস্তার সাধন করে, আত্মচেতনা সকলকে আপন করিবার ব্যগ্রতা 
দেয়, সকলকে আপন করে। সকলকে আপন করিলে বিশ্ব তোমার 
সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। এই অভিন্নত্ই অখগুত্ব। 
এত বড় মহনীয় তত্বে তোমাদের জন্ম। তোমরা অখণ্ড-নামের 
অযোগ্য কেহ থাকিও না। ইতি__ 
_ আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৫০) 


১লা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


মেহের বাবা, প্রাণঢালা স্নেহ জানিও। 

তোমার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু ব্যস্ত ছিলাম, তাই এত দেরীতে 
জবাব দিতেছি। 

মণ্ডলীকে শক্তিশালী করিতে হইলে ধনবান বা প্রতিপত্তিশালী 


(১০৪) 


চতুর্দশ খণ্ড 
লোককে কার্ধ্নির্ববাহক-সমিতিতে নিতেই হইবে, তাহা নহে। 
মণ্ডলীর শক্তি বাড়ে সদস্যগণের অকুষ্ঠ সেবা ও ত্যাগের ছারা। 
ধনবলে বা কৌশলে কখনো মণ্ডলীর শক্তি বাড়িতে পারে না। 
কর্তৃত্বলোভহীন সেবা দ্বারা মণ্ডলীর শক্তি বাড়াইতে হয়। 
করিতে হয়। একে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবার মত সুগভীর 
প্রেম ও সুনিবিড় আস্থা দিয়া মণ্ডলীর ভাঙ্গাচুড়া ইমারতকে দৃঢ়নিবদ্ধ 
করিতে হয়। তোমরা ত্যাগ সেবা ও উমরা দুর্গার হু 

না-_অজেয় হও। ইতি__ 

আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 

6৫১) 


€ঠা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু ৪ 


স্নেহের বাবা,_আমার বিজয়ার প্রাণভরা স্েহ ও আশিস 
জানিও। নব-বল, নব উৎসাহ নিয়া কর্তব্যকর্ম্মে আত্মনিয়োগ 
কর। 
তোমার পত্রের এক অংশে আশ্রমাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে 
অমনোযোগিতা এবং সহকন্মীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে 
উদাসীনতার অভিযোগ আছে। এজন্য পত্রের সেই অংশ তাহাকে 
(১০৫) 


ধৃতং প্রেন্না 


পাঠাইয়া দিলাম। কারণ, তাহার দিক্‌ হইতে কি বলিবার আছে, 
তাহা না শুনিয়া এক-তরফা একটা রায় দিতে পারি না। পৃথিবীর 
কোনও বিচরালয়েই এক-তরফা রায় দিবার রীতি নাই। দুই পক্ষের 
কথা শুনিবার জন্য বিচারে যদি কিছু দেরী হয়, তবে তাহাকে 
নিষ্ঠুরতা বা হৃদয়হীনতা বলিয়া মনে করা ঠিক হইবে না। 
স্বেচ্ছাচারী রাজার দেশে অবশ্য এক-তরফাই ডিশ্রী হইয়া যায় 
কিন্তু আমার আশ্রম সেই তন্ত্রে চলে না। অশন-বসনের দিক্‌ 
দিয়া তোমার যাহা অভাব, তাহা সাধ্যমত দূর করিতে আমি 
আশ্রমাধ্যক্ষকে নির্দেশ দিতেছি। কিন্তু এই সঙ্গে একটা কথা মনে 
রাখিও যে, আমরা অযাচক বলিয়া আমাদের আয়ের রাস্তা প্রশস্ত 
নহে। আমাদের পক্ষে ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া কাপড়খানাকে কাটিয়া 
ছাঁটিয়া বালিশের ওয়াড় তৈরী করিয়া নেওয়া দোষের নহে, 
প্রশংসার। ছিন্ন বস্ত্রে ত্যাগীর সম্মান কমে না, তবে মলিন বস্ত্র 
্বাস্থ্যহানি হয়। দরিদ্র আশ্রমে থাকিয়া কখনো কখনো ছিন্ন বসন 
পরিধানকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে হয়, রোবের দৃষ্টিতে নহে। 
যে প্রতিষ্ঠান অযাচক, তাহার কন্মীরা নিজেদের রুজি দ্বারা 
নিজেদের ব্যয়-বহনের ব্যবস্থা করিবেন। ইহার ফলে আহারীয় 
সামগ্রীর অন্যায় অপচয় এবং পরিধেয় বস্ত্রের সমারোহী প্রা্য্য 
_কতটা আরামের অভাব হইল, তাহা তাহার বিচার্ধ্য নহে। 
বাস্তব অবস্থা পরম সুখে কালযাপনের প্রতিকূল হইতে পারে, 
€১০৬) 


চতুর্দশ খণ্ড 

কিন্তু প্রকৃত ত্যাগী অভাব, অনটন ও অপ্রাচুর্ধ্যের মধ্যেও মনটাকে 
হৃষ্ট রাখেন। মনটা তার সদা সন্তুষ্ট, কেবল এই গুণেই তিনি 
ত্রিভুবনবিজয়ী সম্রাটের চেয়ে অধিকতর মান্য এবং সর্ববজনের 
পৃজ্য। 

মশার উপদ্রবে মশারি ব্যবহার নিশ্চয় প্রয়োজন, নতুবা 
মশারি খানা আছে, তাহাকে আর কতদিন ব্যবহার করা সম্ভব, 
তাহা ত” আগে দেখিতে হইবে। তোমরা কত প্রয়োজনীর জিনিষ 
তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দাও। তোমাদের ওখানে গেলে কেবলি 
দেখিতে পাই, এই দিকে অপচয়, এ দিকে ক্ষতি । নগদ কাচা 
টাকীগুলি সংগ্রহ করিয়া আমি দেই, সেগুলি কত দ্রুত ব্যয় করিয়া 
দেওয়া যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে তাহাই তোমাদের প্রায় 
প্রতিজনের ঝৌক। যে পরিমাণ তেল দিয়া রান্না করিলে যকৃতের 
দফা রফা হইবে, তোমরা সেই মাত্রা লঙ্ঘন করিয়া রান্নার সামগ্রী 
উনানে চড়াও। জনে জনে পাতে ভাত ফেল। এমন অপরিষ্কৃত 
অপরিচ্ছন্নভাবে খাও যে, উঠিয়া যাইবার পরে বুঝা কঠিন হয় 
যে, এখানে কেহ আহারে বসিয়াছিল, না, অন্য কোনও 
ন্যকারজনক কাজ করিয়াছিল। এই সমস্তেরই মূল হইতেছে, 
অপচয়ের মজ্জাগত কদভ্যাস। এক আউন্স জল প্রয়োজন হইলে 
আমি চেষ্টায় থাকি যেন দেড় আউন্স জল গড়ান না হয়, আর 
তোমরা বেগুন ভাজিয়া ভাজা তেলটা নিয়া নর্দমায় ফেল। এক 

(১০৭) 


ধৃতং প্রেন্া 


কণা ঘাস পাইলে আমি নিয়া সারের গাদায় ফেলি, আর তোমরা 
কত দরকারী জিনিষ এখানে সেখানে ফেলিয়া রাখ, কোনটা 
রৌদ্রে ফাটিয়া নষ্ট হয়, কোনটা জলে পচিয়া নষ্ট হয়, কোনটা 
উই পোকার খাদ্য হয়। প্রতিজনে নিজ নিজ চরিত্র হইতে এই 
অপচয়ের অভ্যাস যদি পরিহার না কর, তাহা হইলে তোমরাই 
বা মানুষ হইবে কি করিয়া, আমাদের জীবনের অধিকাংশ পরমায়ু 
ব্যয় করিয়া যাহা গড়িলাম, সেই প্রতিষ্ঠানই বা বাঁচিবে কি করিয়া? 
আমার জীবনের অধিকাংশ গান রচিত হইয়াছে ব্যবহৃত খামের 
উল্টা পিঠের সাদা কাগজটুকুতে। বারাণসী আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে 
সাধনা ও স্নেহময় আশ্রমটা চালাইয়াছে পুরাতন পোষ্টকার্ড কাটিয়া 
পাখী বানাইয়া তাহা বিক্রী করিয়া। তুচ্ছ জিনিবের সম্ধযবহার না 
শিখিলে কত কাল চলিবে বল? একটা মশারি বা একটা বিছানার 
চাদর খুব বড় কথা নহে কিন্তু এখানে আমার ছেঁড়া গেঞ্জীগুলি 
কাটিয়া যে বালিশের ওয়াড় আজও তৈরী হয়, এই কথাট্ুকু 
.্মরণে রাখ। 

ওখানে তোমাকে কুলী-মজুর খাটাইতে হয়, মন-মেজাজ 
খারাপ করিতে হয় এবং শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক বলিয়া 
তাহাদের সানিধ্যে মাঝে মাঝে চিত্ত-বিকারে কষ্ট পাইতে হয়। 
এই জন্য তুমি অন্য আশ্রমে আসিতে চাহিতেছ। বেশ কথা। 
সময় এবং সুযোগ অনুযায়ী তোমাকে অন্যতর কর্মক্ষেত্রে আনিয়া 

০১০৮) 


০০০৭ ৮4055 সত 


চতু্দশি খণ্ড 

ফেলিব বৈ কি? কিন্তু কোনও প্রকার মানসিক দুর্বলতা বশতঃই 
তুমি তোমার বর্তমান কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করিতে প্রতিবেশী গ্রামের 
যুবকেরা একদিন আসিয়া তোমাদের কয়েকজনকে খুবই মারপিট 
করিয়া গিয়াছে বলিয়াও ভয়ে এ দেশ ত্যাগ করিতে পার না। 
একদা পূর্ববঙ্গের রহিমপুরে আমার জীবনের উপরে নিদারুণ 
আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছিল। গ্রামবাসীরা যুক্ত করে আসিয়া এই 
অনুনয় নিয়া পায়ে পড়িয়াছিলেন যেন আমি আমার প্রাণটীকে 
অকাল বিয়োগ হইতে বাঁচাইবার জন্য এ অঞ্চল ত্যাগ করি। 
কিন্তু তীহারা ভয় পাইলেও আমি ভয় পাই নাই। কিন্তু ভয়ের 
কারণগুলি সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ ছিল, তাই ভগবান্‌ ইংরাজের 
বন্দীশালে বিনা বিচারে প্রেরণ করিয়া আমাকে ধর্মান্ধ 
আততারীদের ছুরিকাঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। দেশত্যাগ 
যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে এভাবেই তিনি 
তোমাকে বা আমাকে বা আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষকে এ দেশ 
হইতে সরাইবেন। সরিয়া যে যাইতে হইবে, এমন একটা ইঙ্গিত 
কি সম্প্রতি তোমরা সকলে পাও নাই? কিন্তু ভয়ে, তাহা 
উৎগীড়নেরই হউক বা প্রলোভনেরই হউক, কোনও প্রকার ভয়েই 
তোমরা তোমাদের কর্মস্থল ত্যাগ করিতে পার না এই কথাটি 
বাবা ভাল করিয়া মনে রাখিও। 

টেচামেচি না করিলে কুলীরা কাজ করে না, কিন্তু এই কুলীরা 


(১০৯) 


ধৃতং প্রেন্া 


সকলেই ত* তোমার ভাই। মানুষ মাত্রেই তোমার ভ্রাতা, কুলীরা 
কি অন্য কিছু হইবে? তদুপরি এই সকল কুলীদের মধ্যে অনেকেই 
সম্প্রতি দুই এক বৎসরের মধ্যে তোমার গুরুভাইও হইয়াছে। 
. অভ্যাস কর, যাহাতে তাহা না হয়। আমিও ত" কর্মক্ষেত্রে রুদ্র, 
কিন্তু তাই বলিয়া ব্রন্মাণ্ডের কেহ কি বলিতে পারিবে, আমি 
হয়, তাহারই ত” অনুশীলনের ক্ষেত্র পাইয়াছ। এখনই তাহা 
পরিত্যাগ করিবে? 

স্ত্ী-পুরুবের মধ্যে একটা অব্যক্ত আকর্ষণ ঈশ্বরের বিধানেই 
সৃষ্ট হইয়া আছে। সেই আকর্ষণকে ঘৃণ্য তামসিকতা হইতে 
সান্তিকতায় উন্নীত করিবার পথ তুমি জান। ইহারা তোমার ভগিনী, 
ইহারা তোমার মা, ইহাদের প্রতিজনের মধ্যে তোমার কামজরী 
জিতেন্দ্িয় গুরুদেব আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। একটু চেষ্টা 
করিলেই এই ভাবে দৃষ্টি-স্গলন করিতে পারিবে। ইহা কঠিন 
কাজ নহে। 

বারাণসী আসিতে চাহিয়াছ। কিন্তু বাবা, বারাণসীতে শৃঙ্খলা 
একটু কঠোর। এখানে রান্নায় তৈল অতি অল্প ব্যবহার হয়, এখানে 
তরিতরকারীর অপচয় করিতে দেওয়া হয় না, এখানে এক কণা 

৫১১০) 


ছে 


চতুর্দশ খণ্ড 
ভাত কাহারও থালা হইতে অসতর্কতা বশতঃ মাটিতে গড়াইয়া 
পড়ে না। এখানে অপচয় নিবারণের দিকে তীব্র লক্ষ্য। ওখানে 
নিজেদের স্বাধীনমত থাকিয়া খাইয়া কি এখানে টিকিয়া থাকিতে 
পারিবে? যদি পার, বেশ ত” সমর মত আসিবে। এখন প্রতীক্ষা 
কর। ইতি__ 


আশীর্ববাদক 
স্বরাপানন্দ 
(৫২) 
৪ঠা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৫ 
স্নেহের বাবা,_তোমরা সকলে আমার বিজযার প্রাণভরা 
স্নেহ ও আশিস জানিও। 


নববর্ষে বলীয়ান হইয়া প্রতিজনে নিজ নিজ কর্তব্যে হাত 
দাও। হারিয়া যাইবে, এই ভয় মন হইতে দূর করিয়া দাও। 
দুর্বলতার সহিত মিতালি করিও না, অসরলতার সহিত আপোষ 
করিও না; ভ্রমব্রান্তিকে প্রশ্রয় দিও না। সরল, সহজ, স্বাভাবিক 
সততায় জগতের সেবাব্রত গ্রহণ কর এবং প্রকৃত সেবক হইয়া 
জীবন সার্থক কর। কর্তৃত্বের ছন্দ হইতে নিজেকে সরাইয়া নিয়া 


(১১১) 


ধৃতং প্রেন্গা 


যেদিক দিয়া যেটুকু পার সমাজের কল্যাণ কর। কার কত নাম 
হইল, যশ হইল, ইহাই বড় কথা নহে, কে কত সেবা দিল, ইহাই 
বড় কথা। 

আমার প্রত্যেকটা চিন্তা, বাক্য ও চেষ্টা তাৎপর্য্যপূর্ণ। সেই 
গভীর তাৎপর্ধ্য বুঝিবার জন্য তোমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। 
কেহ সাধনে টিলা দিও না। সাধারণ বিচার বা ভাসা-ভাসা দৃষ্টি 
দিয়া আমাকে কেহ বুঝিতে পারিবে না। আমাকে বুঝিতে হইলে 
সাধনা চাই। আমার প্রতিটি পুত্র-কন্যা সাধনপরায়ণ হউক। ইহাই 
আমি চাই। ইতি__ 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
€৫৩) 
৪ঠা কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েু £ 
ন্নেহের বাবা,_ 


বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমাদের সম্মুখে কর্তব্য, পশ্চাতে কর্তব্য, অতীতে কর্তব্য, 
ভবিব্যতে কর্তব্য, বিশ্বতোমুখ কর্তব্য পালনের দায়িত্ব নিয়া তোমরা 


(১১২) 


০০৭ ৮৮ সেল 


চতুদ্দশি খণ্ড 
আমার বুকে আসিয়া ঠাই নিয়াছ। সাধ্যমত কাজ করিয়া যাও, 
আমি তোমাদের প্রাণে দিব আশা, বুকে দিব বল, হৃদরে দিব 
উৎসাহ-স্ভীবনা। নিমেবের জন্যও নিজেকে দুর্ববল ভাবিও না। 
তোমরা কেহ কেহ আমার প্রতিষ্ঠিত শাখা-আশ্রমগ্ডলি সম্পর্কে 
খুব ভাবিতেছ। ইহা সুখের কথা। কিন্তু মূল ঠিক্‌ না থাকিলে 
বাহিরের প্রচেষ্টায় শাখা বাঁচে না। এই জন্য আমি মূলে যাহাতে 
ভুল না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য দিয়াছি। কি আদর্শের কি যে 
রূপায়ণ আমি চাহি, চিন্তাশীলতার সহিত তোমরা তাহা অনুধাবন 
কর। ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে উপর উপর দেখিলে ত" বাবা কিছুই 
বুঝিতে পারিবে না। আমি জীবনে নিজের প্রাতিষ্ঠা চাহি নাই। 
চাহিয়াছি মানুষকে নিজ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে। ইতি__ 
আশীর্বাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৫৪) 
হরিও বারাণসী 
৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু ৪ 
তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা আশিস নিও। 
আমি যে তিরস্কার করি, তাহাতে প্রেমের মধু নিশান আছে, 
তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিও। দৃষ্টির অন্তমুখীনতার অভাবে 


(১১৩) 


স০০০এ)9055255-10045, 


ধৃত পরেনা 


তোমরা পরায় প্রত্যেকেই সত্য বন্তর প্রকৃত উপলবি হইতে ব্চিত 
হইয়া থাকিতেছ, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তোমার হাদয়ে প্রেম 
থাকিলে, তবে তুমি অপরের প্রেমকে উপলবিতে আনিতে 
গারিবে। তাই বলি বাবা, সকলের আগে প্রেমিক হও। প্রেমিক 
বুঝিতেও পারে, মহিতেও জীনে। 

অবোধ, অজ্ঞান, বে-দরদী, বিবেচনাবজ্জিত, সহানুভূতিহীন 
্রা্য সংস্কারের ভ্রীতদাসদিগকে শিষ্যূপে গাইলে গুরুদেবের 
যে লাষ্ুনা অবশ্যন্াবী, এই কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। ইহারা 
নিজ নিজ ক্ষুদ্ধ অভিমান ও অভিযোগ নিয়াই চিরকাল মসগুল 
থাকে। উর্দের কোনও চেতনা ইহাদের কাছে প্রত্যাশা করা 
দুঃসাহসের কাজ। সেই দুঃসাহস লইয়াই আমি তোমাদের ভালও 
বাসি, তিরস্কারও করি। 

(তোমরা ভাবিতেছ,-“অনেক কাজ। সুতরাং হাতের কাছে 
যাকে গাই, তাকে দিয়াই কাজ করাইব।” না, যাহাকে গাইবে, 
তাহাকে দিয়াই কাজ করান চলিবে না। সে কাজে অকাজ হয়। 
(সে কাজের গরিণাম হয় অশুভ। যে ব্যক্তি বিষ্ার গাত্র মাথায় 
নিয়া ঘুরিতেছে, তাহার আচরণ ও রুচির পরিবর্তন না হওয়া 
পর্যন্ত তুমি তাহাকে দেবগূজার পুষ্গাহরণে বা অর্চনান্তে প্রসাদ 
বিতরণে নিয়োগ করিতে গার না। সে শুদ্ধ হউক, গবিত্র হউক, 
তবে ত' তাহার সঙ্গে কাজের কথা চলিতে গারে। পৃথিবীর সব 
[লাক যদি কাজ ছাড়িয়া দেয়, তবু আমার কাজ আমি করিয়াই 

(১১৪) 


ৰা 


চতুর্দশ খণ্ড 

যাইব। কর্মী কম বলিয়া আমার কাজ ঠেকিবে না, জানিও। আদর্শে 
যে নিষ্ঠাবান, কম্মী তাহার কম বলিয়া কাজ ঠেকে না। যাকে 
তাকে কর্মী রূগে সম্মান দানের দ্বারা আদর্শের গ্রতি 
নিষ্ঠাশৈধিল্যের ইঙ্গিত মিলে। একটা রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত দিলে 
ব্যাগারটা বুবিবে। কংগ্রেসের আদর্শ মহৎ। কিন্ত বিধানসভা ও 
(লোকসভার আসন নিজ দলের অধিকারে রাখিবার জন্য এই 
রাজনৈতিক গ্রতিষ্ঠানটী এমন সকল লোককেও নির্বাচনের 
মনোনয়ন দিয়াছেন এবং দিতেছেন, যাহারা সমগ্র জীবন বা 
জীবনের বৃহত্তম অংশ প্রকাশ্যে কংগ্রেসের ঘোষিত আদর্শের ও 
গৃহীত কর্মনীতির বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে, এখনো করিতেছে 
এবং ভবিষ্যতে যে করিবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহা 
ছারা কংগ্রেসের আদর্শ রত সূচিত হইতেছে। তান প্রতিষ্ঠা 
মৃত প্রতিষ্ঠানের কনিষ্ঠ সহোদর মাত 

কর্মী কম বলিয়া আমার কাজ ঠেকিবে না জানিও। তোমরা 
রটনাকারী, কুচত্রী ও কদাসন্ত ব্যক্তিদের সহায়তা নিও না। 
উদ্ধত, শুদ্ধমনা, শুদ্ধক্ষ, শুদ্ধ দুই চারি, পাঁচ জনে কাজ 
করিলেই যথেষ্ট। কোনও অসাধারণ যোগ্যতার বলে দলে দলে 
কর্মী সৃষ্টি করিতে গার ত' ভাল কথা। কিন্তু আনর্ের প্রতি 
আনুগত্যহীন, ঙ্জের প্রতি অনুরকতিহীন, সরল সহজ সততাপরণ 
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কন্মকৌশলে অবিশ্বাসী পাপাভিসন্ধিপরায়ণ একজনের উপরেও 
একটা দুর্ববাঘাস উপড়াইবার ভার যেন দেওয়া না হয়। 

শিক্ষা দেই নাই। শিক্ষা দিয়াছি মূল লক্ষ্যে স্থির থাকিবার এবং 
মূল লক্ষ্যের পথে আমাকে বাধাস্বরূপ মনে করিলে তৎক্ষণাৎ 
এবং বিনা দ্বিধায় আমাকে পরিত্যাগ করিবার। কিন্তু তাই বলিয়া 
আমি কাহাকেও আমারই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া আমার 
বিরুদ্ধতা করিবার অধিকার দেই নাই। সুতরাং আমার কোনও 
কাজের ভার তোমরা এমন একটা প্রাণীর হাতেও দিবে না, যে 
প্রতিষ্ঠায় ক্রেশ বোধ করে, আমাকে অপমানিত দেখিলে সুখী 
হয়, আমার অপমানকারীদের সহিত মিত্রতা করে, আমার আদর্শের 
দোহাই দিয়া আমার আরদ্ধ কন্মশুলিকে পঙ্গু ও পণ্ড করিবার 
চেষ্টা করে। ইহাদের প্রতিও আমার প্রাণ অফুরন্ত প্রেমেই গতিশীল 
কিন্তু কলেরা, বসন্ত, প্লেগরোগীকে যেমন হাসপাতালে পর্যন্ত 
আলাদা স্থানে রাখে, ইহাদের সম্পর্কেও তদ্রপ ব্যবস্থা প্রয়োজন। 
কাহাকেও এত প্রয়োজনীয় মনে করিও না যে, তাহার মনের 
ভিতরে নিদারুণ কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব দেখিবার পরেও তাহাকে 
নিস্পাপ, সুন্দর, শুদ্ধ মনে কুষ্টের বিস্তার হইবে, তাহা কি হিসাব 
করিয়া দেখিয়া? যে স্বচ্ছ, যে পবিত্র, যে শুচি, যে শুদ্ধ, যে 
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নিম্মলি, যে নিষলুষ, যে প্রেমিক, যে দরদী, একমাত্র তাহাকে 
আমার কাজ করিবার অধিকার দিবে। এই সকল সদ্গুণ যাহার 
আছে, সে কাহার পুত্র-কন্যা, কাহার পৌত্র-পৌত্রী বা কাহার 
দৌহিত্র- দৌহিত্রী, ইহা বিচারের শ্রয়োজন নাই। যাহারা 
বিরুদ্ধতাকে কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছে বা বাহিরে আনুগত্যের 
মুখস পরিয়া ভিতরে ভিতরে বিরুদ্ধতার বীজাণু সধ্গরণের প্রয়াস 
পাঁইতেছে, তাহারা সজ্ঘের বাহিরে থাকিয়া যত পারে বিরুদ্ধতা 
করুক। ঘরের ইন্দুর হইয়া বেড়ার বাঁধ কাটিতে কাহাকেও দেওয়া 
হইবে না। 

কাজ শুধু তাহাদের দ্বারাই করাও, যাহারা মনে প্রাণে অনুগত। 
যাহাদের ভিতরে দ্রোহ ভাব আর গুরুনিন্দার প্রবণতা, 
নিজেদিগকে গুরুদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যাহাদের অহমিকা, 
গুরুদেবের আগমন-উপলক্ষ্যে করণীয় কোনও কাজে যেন তেমন 
একটা লোককেও হাত ছোৌয়াইতে দেওয়া না হয়। তাহাদের 
অপবিত্র সেবা হইতে সঙ্ঘকে বীচান প্রয়োজন। এই কথা তোমরা 
সর্ববদা মনে রাখিও যে, অন্য কেহ কাজ করুক আর না করুক, 
আমার কাজ আমি করিবই করিব। সুতরাং “কাজ বুঝি হইল না” 
এই মিথ্যা আশঙ্কার বশবন্তী হইয়া তামসিক ও দ্রোহপরায়ণ 
লোকদের কাজ করিতে দিয়া অনুষ্ঠানের কৌলীন্য তোমরা নষ্ট 
করিও না। আমার প্রতি দ্রোহ যে-কেহ করিতে পারে, সেই 
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সজ্ঘবের বাহিরে থাকিতে হইবে। ভিতরেও থাকিব, দ্রোহও করিব, 
ইহা হইতে পারে না। 

" দিন আর নাই। যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের এখন আর 
অবসর নাই বলিব। তোমরা কে কি কাজ করিতেছ, জানি না 
কিন্তু সব চেয়ে বড় কাজ হইতেছে, নিজেকে চরিত্রবান্‌, ভক্তিমান, 
বিনয়ী ও বিশ্বাসী করা। একাজটীতে তোমরা কেহই অবহেলা 
করিও না। তোমাদের প্রত্যাসন্ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়, যাউক, 
তবু এমন একজন লোকের হাতে কার্যভার অর্পণ করিও না, যে 


আনুগত্যহীন। তোমাদের মণ্ডলীর ভিতরে এবং ইহার সংস্রবে. 


এমন অনেক বর্ণচোরা আম আছে, যাহারা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা 
রক্ষার জন্য খুব উপাসনা করে, তুমুল কীর্তন করে কিন্তু আনুগত্য 
নাই। গ্রচ্ছন্ন দ্রোহভাব নিয়া ইহারা উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় 
সন্তর্পণে বিচরণ করিতেছে। ইহাদের অন্যায়কে শাসন করিবার 
সহরের রাজপথে বুক ফুলাইয়া বিচরণ করে। তোমাদের অনুষ্ঠান 
যদি অসফল হয়, তাহা হইলে অকপট সমাজসেবী স্বরূপানন্দের 
তাহাতে কোন্‌ ক্ষতি হইবে? তোমাদের সহরে আমার আগমনের 
তারিখটী যদি এ সহরের জীবনে ব্যথই হইয়া যায়, বরং ব্যর্থই 
হউক, ইহাতে কি যায় আসে? অমুককে চটাইব না, তমুককে 
ঘাটাইব না, সুতরাং ইহাদিগকে তুষ্ট রাখিবার জন্য কাজের এক 
একটা দায়িত্ব দিতেই হইবে,_-তোমাদের এই সকল সতর্কতামূলক 
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মনোভাব মনের দৈন্য, সাহসের অভাব এবং নিদারুণ ক্লীবতা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমরা মনে করিয়া থাক যে মহত্‌ 
দেখান হইতেছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রমাণিত করিতেছ তোমাদের 
নপুংসকতাকে। কাপুরুষতার সহিত কেন আপোষ করিবে? 

তুমি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছ। তুমি বুবিবে না যে এই 
নোংরা সহরটীতে কত নোংরামি আছে। তুমি ইহাও বুঝিবে না 
যে, এই মহান্‌ সহরটীতে কত মহত্ব আছে। যাহাদের নোংরা 
মন, নোংরা মুখ, নোংরা কর্ম্মচেষ্টা, তাহাদের সংশ্রব হইতে 
নিজেকে সযত্বে দূরে রাখিয়া তোমার সুনির্ম্নল স্বভাবটাকে অক্ষত 
রাখিও। যেখানে দেখিবে, ক্লীবতার সহিত আপোব নাই, মিথ্যার 
প্রশ্রয় নাই, দুর্ববলতার সহিত মিতালী নাই, ছলনা কপটতা, ষড়যন্ত্র 
নাই, মাত্র সেখানেই মিশিবে, মাত্র সে হাতেই কাজের ভার 
অর্পণ করিবে। আমি চাহি না যে, এই নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পর্কে 
কোনও কাজের ভার এমন হস্তে অর্পিত হউক, যে হস্ত গুরুদ্রোহে 
কলক্কিত। যাহারা বাহিরে আনুগত্যের ভান করিয়া গুরুদ্রোহীদের 
বাহবা দেয়, তাহাদের হাতেও কোনও কাজ দিও না। ইহাদের 
হাতে কাজ দিলে ইহারা অকারণে কৌলিন্য পায়, বিনা শ্রমে 
প্রতিষ্ঠা পায় এবং সেই কৌলীন্য ও প্রতিষ্ঠার গৌরবকে প্রতিটি 
বাঁশের ঝাড়ে ঘৃণের চাষে ব্যবহার করে। এ নির্দিষ্ট তারিখটী এ 
নির্দিষ্ট সহরের জীবনে মিথ্যা হইয়া যাউক, তাহাতে অগৌরব 
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অপমান। সেই অপমানের আস্বাদন লইতে তোমরা আমাকে বাধ্য 
করিও না। তুচ্ছ সাফল্যের লোভে পাপের কাছে নতজানু হইতে 
আমি আমার একটা প্রিয়জনকেও দিব না। যে আমার কাজ করিবে, 
সে শুদ্ধ মনে করিবে, শুদ্ধ প্রাণে করিবে, শুদ্ধ রসনায় কথা 
কহিবে। আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও অনুরাগ যাহার 
নাই, সে উপাসনার সুর বা কথার জিম্নাষ্টিক্স্‌ ভাল জানে বলিয়াই 
বরণীয় হইতে পারে না। 

পাইলে তাহারা জগতে অসাধ্য সাধন করিবে। যাহারা 
দ্রোহভাবাপন্ন ও আনুগত্যহীন, তাহারা কাজকে করিবে কলঙ্কিত। 
কাজের মর্ধ্যাদা রক্ষা যদি তোমাদের অভিলযিত হয়, তবে অপাত্রে 
কার্্ভার অর্পণে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ পন্থা। ইহা কর্তব্য- 
সম্পাদনের প্রয়োজনে অবশ্য-গৃহীতব্য কর্ম্মপস্থা। ইহার সহিত 
অপ্রেমের কোনও সম্পর্ক নাই। আমি আমার প্রতি, আমার কর্মের 
প্রতি, আমার আদর্শের প্রতি দ্রোহকারী, অনাস্থাকারী, 
অনিষ্ট-সম্পাদনকারীকেও ভালবাসি। তাহার প্রতি আমার প্রেমের 
অপ্রাচ্র্বয নাই। তাহাকে আমি বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখি না। সে যে 
আমার মুখের উপরে আমাকে দুকথা শুনাইয়া দিতে পারে, সে 
যে আমার চোখের উপরে আমার কার্ধ্ক্ষতিকর প্রয়াস চালাইতে 
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পারে, সে যে আমার কাছে আধ্যাত্মিক ভাবে সত্য সত্য খণী 
থাকিয়াও আমার পায়ে কুঠার হানিবার যোগ্য দুঃসাহস ও দুশ্টে্টা 
রাখে, ইহার মধ্যে মন্দ কিছু থাকিলেও ভালও কিছু আছে। সেই 
ভালটুকুকে আমি প্রশংসার দৃষ্টিতেই বরং দেখি। মরিচাপড়া তীরধনু 
অপেক্ষা খাপখোলা তলোয়ার আমি বেশী পছন্দ করি। কিন্তু 
আমি যখন কর্মী, আমাকে যখন নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজ 
তখন এমন লোকদের সম্পর্কে আমার অকুষ্ঠ প্রশংসা থাকিলেও 
তাহাদিগকে কম্মভার আমি অর্পণ করিতে পারি না। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরাপানন্দ 
(৫৫) 


৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৫ 


স্নেহের বাবা,_আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

তুমি শিলচর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে কিন্তু অত্যধিক 
ভিড়ের জন্য দুই একটার বেশী কথা বলিতে পার নাই। তাই 
পত্রে সমস্ত হৃদয় উজাড় করিয়া সব কথা লিখিয়াছ। তোমার 
পত্রে তোমার সরলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ণা দর্শনে আমি অত্যন্ত সুখী 
হইয়াছি। 


(১২১) 


ধৃত প্রেন্সা 


শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনাচার চলিয়াছে, আদর্শ-চরিত্র শিক্ষকের 
যে পরিমাণ অভাব ঘটিয়াছে, ছাত্র-সাধারণের চরিত্রের যে 
নিদারুণ অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তোমার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা হইতেই পাইলাম। কিন্তু বাবা, এজন্য ত* রাগ করিয়া 
পড়া ছাড়িয়া দিতে পার না। এই সকল বিদ্ব-বিপস্তির মধ্য দিয়া 
দুর্ববার সঙ্কল্পের বলে তোমাকে সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত 
হইতে হইবে। পড়া বন্ধ করিও না। 

জ্ঞন লাভের আশায় বিদ্বান আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিলে। 
লাভ করিলে কি? পাপ, মনস্তাপ ও কুজ্ঞান। এখন হইতে সঙ্কল্প 
কর যে, অন্যের ভরসা না করিয়া তুমি নিজের বলেই জ্ঞানী 
হইবে। জ্ঞান লাভের নাম করিয়া কাহারও কদাসক্তির ক্রীতদাস 
হইবে না। 

বিনয় ও আনুগত্য বিদ্যা দান করে। কিন্তু অন্যায়ের আনুগত্য 
আর মহাপাতকের সম্মুখে বিনয় আত্মনাশা ও সর্বনাশা ব্যাপার। 
তেমন বিনয় ও তেমন বাধ্যতা পরিহার করিতে হইবে। গ্রামে 
গ্রামে অনেক ধর্মব্যবসায়ীরা আনুগত্য শিক্ষাদানের নাম করিয়া 
পাপের প্রবেশিকার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সে পথ তোমার নয়। 

তোমার পিতৃদেব যখন দীক্ষা নিতে সম্মতি দেন নাই, তখন 
প্রতীক্ষা কর। ইতি__ 

আশীর্ববাদক 


স্বরূপানন্দ 
(১২২) 


০০৮55 0০৪৪৩ 


চতুর্দশ খণ্ড 
(৫৬) 
হরিগু বারাণসী 


৯ই কার্তিক, ১৩৬৮ 

কল্যাণীয়েষু 

স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

তোমরা কালবিলম্ব না করিয়া তরুণ কিশোরদের মধ্যে কাজ 
আরম্ভ কর। ইহাদের জীবনের ভিত্তি যদি গড়িরা দিতে না পার, 
তাহা হইলে আর যত কাজই ইহাদের বা অপরের কল্যাণার্থ কর 
না কেন, কতকটা গোড়া কাটিয়া আগার জল ঢালার মতনই 
হইবে। 

তরুণ, কচি, কাচা কিশোরদের মধ্যে আমি আবাল্য কাজ 
করিয়া আসিয়াছি। এ কাজের জন্য খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা 
আমি পাই নাই, নাম-যশ-সমাদর আমার হয় নাই, কিন্তু এক 
একটা অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ, অতি নগণ্য জীবনে যখন বিরাট, 
মহান্‌, অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়াছে, তখন আমি সুদূর 
হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া আত্মপ্রসাদ, চিত্ত ভরিয়া লইয়াছি। দাবী 
করি নাই আমি তাহার মহত্বের অংশ, পরিচয় দেই নাই 
আমি আমার কৃতিত্বের। নীরবে দূরে দূরে সরিয়া দেখিয়াছি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আসনগুলিতে, বিচারালয়ের পবিভত্রতম 
শ্রকোন্ঠে, রাজ-সিংহাসনের চতুর্দিকে আর দেশহিতার্থে 

(১২৩) 


ধৃতং প্রেন্ন 


জীবনোৎসর্গকারীর পৃত-পুণ্য-পবিত্র শেষ দেহাবসানের পানে। 
বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, নিজেকে তাহাদের নামের সহিত যুক্ত 
করিয়া গৌরবী হইতে চাহি নাই। অমন গৌরবকে আমি অগৌরব 
মনে করি। 
যাও। প্রাণভরা প্রেম, মনভরা পবিত্রতা, বাক্যভরা আশ্বাস, 
কার্যভরা বিশ্বাস এবং দেহভরা সংযম লইয়া তোমরা ইহাদের 
ভিতরে ঢোক। সময় নষ্ট করিও না। বর্তমানের যুবক-যুবতীরা 
অতি দ্রুত জাহান্নমের পথে ছুটিয়া গিয়াছে। তাহাদের ধ্বংসোন্ুখ 
গতি প্রতিরুদ্ধ করার ক্ষমতা তোমাদের আছে। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরাপানন্দ 


6৫৭) 
১৩ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


হের বাবা,__তোমরা সকলে আমার শ্রাণভরা স্সেহ ও 
আশিস জানিও। 


তুমি তোমার সহ্ধর্ষ্িণীকে দীক্ষিতা করিবার জন্য এতদিন 


(১২৪১ 


০০৭ ৮45 সত 


চতুর্দশ খণ্ড 
ধরিয়া অনুনয়-বিনয় করিতেছ। কিন্তু আমি কর্ণপাত করিবার 
অবসর পাই নাই। এখন হয়ত তাহার দীক্ষার সময় কাছাইয়া 
আসিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, আমার ভাব ও 
আদর্শের সহিত তাহার পরিচয়টা তুমি স্থাপন করিয়াছ কি? না 
কি কেবল হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্যই দীক্ষাকার্ধ্যটা সারিতে 
চাহ? 

_ এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় প্রতিটি দীক্ষার্থীই মনে মনে 
বিরক্ত হয়। ভাবে, বাবার কাছে দীক্ষা নিতে আসিলাম, তিনি 
দীক্ষাটী দিয়া দিবেন, অতিরিক্ত কথার প্রয়োজন কি? 

দীক্ষাদান যেখানে ব্যবসায়, দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য যেখানে 
কেবল শিব্য-সংগ্রহ, শিষ্য-সংগ্রহের অর্থ যেখানে অন্ধবৎ নীয়মান 
একদল বশংবদ ক্রীতদাসের সৃষ্টি, সেখানে এই প্রশ্নের কোনও 
ক্ষেত্র নাই। কিন্তু দীক্ষাদান যেখানে দীক্ষিতের প্রকৃত উদ্ধার, দেশের 
কল্যাণ, জাতির উন্নতি ও জগতের মঙ্গল, দীক্ষাদান যেখানে 
উন্নততর জীবনে আরোহণের সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ভরযোগ্য সোপান, 
সেখানে এই প্রশ্নের যথেষ্ট অবসর আছে। তাই আমি এই প্রশ্ন 
করিতেছি। 

জমি না চধিয়া বীজ বুনিলে কি গাছ হয়? বটের বীজে হয়। 
কিন্তু সকল অবস্থাতেই চষিয়া নিলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়। 


(১২৫) 


০০০০০এ৮90০5555 0০৩ 


ধৃতং প্রেন্না 


নাই, অন্যের আছে। 

দীক্ষা নিবার পরে জীবনকে আদর্শানুগ করিবার চেষ্টা করিতে 
হয়। এই জন্যই দীক্ষা নিবার আগে আদর্শের সহিত অন্তরঙ্গ 
পরিচয় স্থাপন করা আবশ্যক। কথাটাকে মূল্যহীন জ্ঞান করিও 
না। 

আমি সুবৃহৎ এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, এই কথা দ্বারা 
আমার পরিচয় হউক, এই কামনা আমি করি না। আমার সংস্পর্শে 
আসিয়া অসংখ্য মানব-মানবী জীবনকে অবনত হইতে উন্নত, 
অনাদূত হইতে সমাদৃত, ব্যর্থতার বেদনা হইতে সার্থকতার আনন্দে 
গৌরব। তোমরা শিষ্য হইতে চাহ, সাধক হইতে চাহ না, দল 
বাড়াইতে চাহ, বলের দিকে লক্ষ্য নাই, ইহা আমার নিকটে এক 
পরম অসহনীয় দুঃখ হইয়াই কি চিরকাল থাকিবে? 

আদর্শের আহ্বানে যাহারা দীক্ষা নেয়, আদর্শকে জানিয়া ও 
ঘটে না। তোমরা একথা কখনও ভুলিও না যে, বরং কখনও 
দীক্ষা নিবে না বরং কাহারও শিষ্য হইবে না, তবু যেন নিষ্ঠাহীন 
সাধকের জীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মের কেবল অভিনয় করিতে না 


(১২৬) 


চতুর্দশ খণ্ড 
হয়। সাধনেই বল বাড়ে, ভানে নহে। সাধনেই প্রেম জন্মে, 
ভানে নহে। সাধনেই ত্যাগের শক্তি আসে, ভানে নহে। সাধনেই 
আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা আসে, আত্মবল আর ব্রন্দবল অভেদ অভিন্ন 
বলিয়া উপলব্ধি হয়, ভানে নহে। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৫৮) 


১৩ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৫ 


স্নেহের বাবা,_আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

এই সঙ্গে ছোট্ট পত্রখানা দিলাম, তাহার প্রতিটি অক্ষর 
মনোযোগ সহকারে পাঠ করিও। সেনাধ্যক্ষের আদেশ সুদীর্ঘ হয় 
না, গুরুমন্ত্র চিরকালই অতি সংক্ষিপ্ত হয়। পত্রখানা ছোট বলিয়া 
ইহার মন্্মকে ছোট মনে করিও না। 
__ অনুরাগী এবং উদাসীন এই দুই শ্রেণী হইতে অনুরাগীদিগকে 
আলাদা করিয়া বাছিয়া নাও। প্রতিটি কল্যাণ কর্ম্মের ভার তাহাদের 
উপরে দ:ও, উদাসীনরা অলস হইয়া রহিল বলিয়া আফশোষ 
করিও না। হয়ত বিরুদ্ধবাদী এবং বিরুদ্ধচারী কতজন মিলিবে, 


(১২৭) 


ধৃতং প্রেন্া 


__তাহাদিগকেও গণনায় আনিও না। হাজার উদাসীন নরনারীর 
মধ্যেও যদি একটীকে আগ্রহী দেখিতে পাও, তবে তাহার সাত্তিক 
মনোভাবটুকুর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে-দিক দিয়া যতটুকু 
পার কল্যাণ কর্ম্ম করিয়া লও। জোয়ার-জলে নৌকা ভাসাইয়া 
দাও। ইতি 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
6৫৯) 
১৪ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 
ন্নেহের বাবা,_তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্েহ ও 
আশিস নিবে। 
কৃতসঙ্কল্প হও যে, তোমরা মরার মত পড়িয়া থাকিবে না, 
জীবন্ত যে আছ, তাহার প্রমাণ প্রতিপদে দিবে। ভয়হীন, দ্বিধাহীন, 
দুর্ববলতাহীন হইয়া তোমরা কাজে লাগ। সেই কাজে লাগো, যে 
কাজ পরের অকল্যাণ না করিয়াও আত্মহিতের সুনিশ্চিত সহায়ক, 
যেই কাজে সর্ববজনের নিঃশ্রেয়স-লাভ। তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও 
না এবং সুসময় বৃথা বহিয়া যাইতে দিও না। 


(১২৮) 


চতুদ্দশি খণ্ড 
কাজ করিবার সুযোগ প্রত্যহ আসে না। কর্মী দুর্যোগের 
মধ্যেও কাজ করে কিন্তু সুযোগে চরম চেষ্টা ও পরম অধ্যবসায় 
করে পরিচালিত। সুযোগের সময়ে পড়িয়া ঘুমান আফিংখোরেই 
সাজে, কন্মীতে নহে। 
ব্যাপক কাজ বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া দীর্ঘকাল চালাইতে হইলে 
শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, নির্দেশের প্রতি আনুগত্য, জনে জনে 
কর্তী সাজিবার দুস্প্রবৃত্তি পরিহার একান্ত প্রয়োজন। তোমরা 
প্রতিজনেই নেতা হইও না, স্বাভাবিক ভাবে যাহার হাতে নেতৃত্ব 
আসিয়াছে, তাহার নির্দেশের প্রতি অকুষ্ঠ আনুগত্য দিয়া কাজ 
করিলে দেখিবে কত দ্রুত, তোমরা কত অসাধারণ কার্ধ্য 
সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পার। ইতি 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৬০) 
হরিগু বারাণসী 
১৪ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
আশিসে আমার কার্পণ্য নাই, স্লেহেও আমার কুষ্ঠা নাই। 


(১২৯) 


নি রা 7 


ধৃতং প্রেন্না 
যখন যাহা দেই, প্রাণ ঢালিয়াই দেই। কিন্তু তাহা সত্যি সত্যি 
উপলব্ধি করিতে হইলে তোমাদের ত" বাবা একটু আধটু সাধনা 
চাই। অসাধক কি করিয়া গুরুর আশীর্ববাদকে উপলব্ধি করিবে? 
' কোন্টা মুখের বুলি মাত্র, কোন্টা অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে 
উৎসারিত শত-সমুদ্র-মন্থনোথ অমৃতাধিক বস্তু, তাহার কি ভাষার 
মারপ্যাচ আর কথার কারিকুরি দিয়া বিচার চলে? আমার 
আশিসকে উপলব্ধিতে আনিতে হইলে, ত্রাক্ম-মুহূর্তে যখন আমি 
জগতের সর্ববচিন্তা পরিহার করিয়া একমাত্র আশীর্ববাদই করিতে 
থাকি, তখন নামযোগে আমার প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইও। 
ভারতে বসিয়া মাত্র দুই শত আর চারি শত মাইল দূরে থাকিয়া 
তোমরা তাহা করিতে পারিবে না? 

আমি অনুক্ষণ তোমাদের সঙ্গেই আছি। উপলব্ধি হইবে সাধন 
করিতে করিতে। সাধন করিব না, কেবল যুক্তি-শাস্ত্রের জের 
টানিব,_-উপলব্ধি ইহাতে আসে না। উপলব্ধি সহজে জাগিবার 
সরল কৌশল হইল প্রথমে নিজেকে শিশুর মত সরল করা, 
মনের আনাচ কানাচ হইতে সঞ্চিত দ্রোহভাব আর সন্দেহ- 
পরায়ণতা দূর করা। সঙ্গে সঙ্গে যে যতটা পার, ব্রন্মা্ধ্য অবলম্বন 
কর। পূর্ণ ব্রহ্মচর্ধ্য যে পালিতে পারে না, সে সীমিত, খণ্ডিত, 


(১৩০) 


চতু্দশ খণ্ড 
অসম্পূর্ণ ব্রন্নচর্য্যই পালুক। তিন দিনের ব্রন্চর্ধ্যও ব্রন্চ্ধ্য, এক 
রতি সোনাও সোনা। যে কয়দিন ব্রশ্মচর্ধ্য পালিতে পারিবে, সেই 
কয়দিনেই তোমার মধ্যে এ সময়ের অনুযায়ী মহাবীর্ধ্য সঞ্চিত 
হইবে, অন্তরের বল বাড়িবে, অন্তরদষ্টি খুলিবে, বন্ধন-মুক্তির উপায় 
সঞ্চিত হইবে। যে পুরা ব্রহ্মচারী, যে পূর্ণবীর্ব্যবান্। যে ভাগ্যদোষে 
বা কর্্মফলে মাঝে মাঝে ভুল করিরা বসে বা যাহার ক্ষতি 
ততটুকু সময়ের কৃতিত্ব জমার ঘরেই থাকে। ত্রননচর্ধ্য সম্পর্কে 
হতাশাবাদী হইবার প্রয়োজন নাই। 
তোমাদের হাতে এখন কাজ পড়িয়াছে। এক সঙ্গে সমান 
গুরুত্বের দুইটী বিরাট কাজ একই কর্মক্ষেত্রে পড়িলে কম্মবিভাগ 
ও কর্ম্িবিভাগ উভয়ই করিয়া লইতে হয়। সব দিকেই এক সঙ্গে 
করিয়া উঠিতে পারে না। কর্ম্মকে তপস্যা বলিয়া মনে করিয়া 
তাহাতে আত্মনিয়োগ কর। 
সর্বদা ভগবানের নামে মন রাখিও। যাহারা ভগবদ্ধিদ্বেষী 
বা নামে অবিশ্বাসী, সুকৌশলে তাহাদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে। 
যাহাকে এড়াইয়া চলিতেছ, সে যদি বুঝিতে পারে যে, তুমি 
তাহাকে বর্জন করিতেছ, তবে কিন্তু তাহার ক্ষতি হইবে। অহমিকা 
(১৩১) 


ধৃতং প্রেন্না 


তাহাকে ত্রুদ্ধ করিবে, তাহার ভগবদ্‌-বিদ্বেষ বাড়িবে এবং একদা 
তাহার মনে যে ভগবৎ-প্রেমের শুভ অরুণোদয় নিশ্চিত হইবার, 
ইহার ফলে -তাহা বিলম্বিত হইয়া পড়িবে। চিরকাল কেহ 
ভগবানের সহিত বিরোধ করিতে পারে না। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৬১) 


১৭ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু 


ম্নেহের বাবা,__-তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও 
আশিস নিবে। 

১৬ই আগষ্ট ভ্রমণ হইতে ফিরিয়াই কলিকাতায় মৃত্যুসঙ্কট 
গীড়ায় পড়ায় এবং এখনো শরীর যথেষ্ট সবল না হওয়ায় আমি 
আসন্ন ভ্রমণ-তালিকায় খুব “টাইট” প্রগ্রাম বরদাস্ত করি নাই। 
তোমাদের জায়গাটী সেই জন্যই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কষুদ্রভাবে 
আয়োজন হইবে বলিয়া আমি কাহাকেও অবজ্ঞা করি না। দরিদ্রের 
পর্ণকুটারে আমার অনুরাগের অভাব নাই। কিন্তু এবার শরীরকে 
অসঙ্গত ক্রেশ দিয়া কাজ করিব না। আমার নিজের বিবেচনার ও 

(১৩২) 


০০৮55 0০৭৪৩ 


চতুর্দশ খণ্ড 

ব্যবস্থার উপরে এখন কোনও জিদ তোমরা চাপাইও না। আমার 
পর্য্যায়ে পড়ে। তোমরা তেমন শিষ্যদের দলে ভিডিও না। 

আমার ভ্রমণ-তালিকা এতদিনে পাইয়া গিয়াছ এবং আশা 
করি চারিদিকে বিতরণও করিয়া দিয়াছ। সংগঠন ও প্রচারকে 
তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের উপায়রূপে বা 
আমার পুজা প্রবর্তনের সহায়করূপে পরিচালন করিও না। আমাকে 
প্রচার করা, আমার অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আমার পূজা প্রচলন 
করা, আমাকে জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরূপে পরিগণিত করিবার 
চেষ্টা করা কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অপপ্রচারই করা,_ ইহা মনে 
রাখিও। আমাকে শত শত লোকে স্বতঃস্ফর্ত ভক্তিতে অবতার 
বলিয়া ভক্তি করে, ইহা সত্য কিন্তু সেই পূজা আমি চাহি না। 
আমি নিশ্চয়ই ব্রন্ম, ব্রন্ম ব্যতীত আমার স্বরূপ আর কি হইতে 
পারে? কিন্তু তথাপি আমি একটা বিশেষ ভাবের প্রতিনিধি, আমি 
একটা বিশেষ আদর্শের প্রতিচিত্র,__আমি রক্তমাংসহীন শৃন্যও 
নহি, আবার রক্তমাংসের একটী ঢেলাও নহি। আমার প্রতি এই 
নহি, চিন্ময়, আমি কেবল চিন্ময়ই নহি, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মৃন্ময় 
আমারই প্রতিমূর্তি। আমি আমার পূজা চাহি না। আমি তোমাদের 
প্রতি জনের ভিতরের ব্রহ্মকে জাগাইতে চাহি। 


(১৩৩) 


ধৃতং প্রেস 


সংগঠন বলিতে প্রাণে প্রাণে সপ্ভাবের বিস্তৃতি-সাধন বলিয়া 
জানিও। প্রচার বলিতে সঙ্কুচিত, সীমাবদ্ধ, কৃপমণ্ডক মনগুলির 
দিগত্তব্যাপী প্রসার-সাধন বুঝিও। সর্ববজীব সর্ববজীবের আত্মীয়, 
এই কথাটীকে অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার চেষ্টাকে 
ক্ষেত্র-নির্মাণ বুঝিও। জগতে একজনও যেন আমার শিষ্য না 
বিষয়ীভূত হয়। জগতে কতই ত+ সম্প্রদায় বাড়িল, মানুষের অন্তরে 
ব্রহ্ম জাগিলেন কৈ? 

পুনরায় শীঘই তোমাদের দেখিতে পাইব ভাবিয়া মন পুলকিত 

হইতেছে। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 

(৬২) 

১৭ই কার্তিক, ১৩৬৮ 

কল্যাণীয়েযু £_ 


সেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমাদের ওখানে ধর্ম্মপিপাসু লোক আছেন অথচ প্রকৃত 

ধর্ম্মালোচনা নাই শুনিয়া সুখী এবং দুঃখী যুগপৎ দুইটাই হইলাম। 

দল বাড়াইবার বুদ্ধি-বর্জিত যে ধর্ম্মদেশনা, তাহাই উপদিষ্ট 


(১৩৪) 


চতুর্দশ খণ্ড 
ব্যক্তিদিগকে স্বাধীন ভাবে নিজের গশ্থা নির্ণয়ে সহায়তা করিয়া 
থাকে। তাহা না হইয়া যেখানে কেবল নিজের মতাবলম্ী 
ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধিই লক্ষ্য হয়, সেখানে ধর্মের নামে কুসংস্কার, 
কদাচার, অসহিষ্ণুতা ও একদেশদর্শিতারই আবাদ করা হয়। দেশকে 
এই দুরবস্থা হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। * * * ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৬৩) 


১৭ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু ৪ 


স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্সেহ ও আশিস জানিও। 

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার কথা সত্য। গৌঁড়ামি কথাটার 
মানে যখন নিষ্ঠা, তখন বলিব, গৌঁড়ামি ছাড়া সাধনে অগ্রসর 
হওয়া যায় না। গৌঁড়ামির মানে যখন হইবে অন্যের মত ও 
পথের প্রতি অবজ্ঞা, তখন তাহা ক্ষতিকর । তাহা বর্জজনীয়। তোমরা 
সাধনপথে কেবলই অগ্রসর হও কিন্তু অন্য মতের অন্য পথের 
প্রতি বিদ্বেষ রাখিও না। 
মনে করিতে পারেন। কিন্তু উদারতাকে দুর্ববলতা বলা ভুল। নিজের 


(১৩৫) 


ধৃতং প্রেন্ন 
মতে বিশ্বাসের ন্যুনতাই প্রকৃত দুর্বলতা । তোমারা নিজেদের 
চিন্তায়, বাক্যে বা আচরণে এক কণা বিশ্বাস-ন্যুনতা থাকিতে 
দিও না। 

নিষ্ঠায় আর প্রেমে গলাগলি সম্পর্ক। নিষ্ঠা আর প্রেম 
কোলাকুলি করিয়া চলে। নিষ্ঠা আর প্রেম একত্র হইলে 
অসাধ্য-সাধন হয়। তোমরা জনে জনে অসাধ্যসাধনকারী হও। 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৬৪) 


১৭ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েু £__ 


স্নেহের বাবা,_-তোমরা সকলে আমার বিজয়ার প্রাণভরা 
স্নেহ ও আশিস জানিও। 

আমার দ্বিতীয় বার দক্ষিণ ত্রিপুরা ভ্রমণকে চূড়ান্ত সফলতা 
দিবার জন্য প্রতিস্থানে তোমরা সর্বশক্তি লইয়া কাজে লাগ। 
প্রত্যেক অখগুকে যোগ্যভাবে কাজে লাগাও। পাহাড়ে পাহাড়ে 
কন্মী পাঠাও। প্রতিটি পার্বত্য বস্তিতে নৃতন প্রেম নৃতন উদ্দীপনা 


(১৩৬) 


০০০৭ ৮45 সেও 


চতুর্দশ খণ্ড 

জাগরিত কর। যাহারা চিরকাল অবহেলায় অবজ্ঞাত হইয়াছে, 
তাহাদিগকে বুকে তুলিয়া আনিবার আয়োজনে প্রতি জনে 
আগুয়ান্‌ হও। 

মনে রাখিও, আমাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক সঙ্ধীর্ণতা নাই। 
হই না। অন্য লোকের গৃহীত মত ও পথকে নিন্দিত হইতে 
দেখিলে আমাদের কোনও আনন্দ নাই। অপরের অপযশে আমরা 
তৃপ্তি কুড়াই না। তবে নিজ মতে আমরা সুস্থির। লোকের কাছে 
চর্বিব মিশাইতে প্রস্তুত নহি। এই নিষ্ঠা আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন, 
সাধন-পথে অশ্রগতিকে অবারিত রাখার জন্য প্রয়োজন। 

আমাদের উদার অসাম্প্রদায়িকতা সত্তেও ধর্মান্ধ অপপ্রচারের 
এবং উদয়পুরেও তাহা নিশ্চিত হইবে। কিন্তু সেই বিরুদ্ধতাকে 
যে তোমরা শক্ত জবাব দিতে জান, তাহা তোমাদিগকে প্রমাণ 
করিতে হইবে। সকল বিরুদ্ধতার মোকাবিলা তোমাদিগকে করিতে 
হইবে। 

যাহারা ভুল বুঝিয়া তোমাদের বিরুদ্ধতা করিবে বা যাহাদিগকে 
প্রতি বিদ্বেষভাব রাখিও না কিন্তু অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া চলিতেও 


(১৩৭) 


০০০০9092555 আত 


ধৃতং প্রেন্না 


দিও না। তোমাদের সত্য মত সত্য পথ অন্য মত অন্য পথের 
সাধনশীল হও এবং প্রতি জনে সত্যের সংগ্রামী সৈনিক হও। 
ইতি-_ 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৬৫) 
ওঁ শ্রীগুরু বারাণসী 
১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েবু £__ 


স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
ম-র স্ত্রী মরিয়া বাঁচিল। চিন্তাশীল, কবি, ভাবুক ও প্রেমবান্‌ 
স্বামীর ঘর করিয়া যে দুইটী ছেলে আর একটা মেয়ের মা হইল, 
_ সে যে স্বামীর নিরুদ্দেশের পরে বিপথে চলিতে পারে, ইহা 
কাহার ধারণায় ছিল? তোমরা তাহাকে ভরণ-পোষণের আশ্বাস 
দিয়াছিলে, সে কর্ণপাত করে নাই। নির্লজ্জ পাপের পথই সে 
দত্তের সহিত বাছিয়া লইল। এমন নারীর মৃত্যুর পরে শবদাহ 
করিবার লোকের অভাব হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। 
তবে তোমরা দুই চারিজন যে সৎসাহস দেখাইয়া ইহার শব দগ্ধ 


(১৩৮) 


০০৭ ৮45 সেলএড৩ 


চতুর্দশ খণ্ড 
করিয়াছ, ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। পাতকী বলিয়া 
কল্যাণবুদ্ধিতেই যাহার সংস্রব হইতে তোমাদের দূরে থাকিতে 
হইয়াছে, তাহারও মৃতদেহের সহিত কলহ কেন করিবে? কৃপার 
পাত্রকে কৃপা করিয়া প্রেম-বিগলিত হৃদরে তোমরা তাহার আত্মার 
উদ্ধার কামনা কর। প্রচলিত মতে তাহার শ্রাদ্ধ করিতে সমাজ 
বাধা দিলে অখণ্ডমতে হইলেও তাহা করিও। তোমাদের কাছে 
মহাপাতকীরও মৃত্যুর পরে ক্ষমা আছে। তাহার শিশুগুলিকে 
রক্ষা করিও। তাহাদের জন্য আর কি করা যার, তদ্বিষয়ে আমি 
ভাবিতেছি। 
তোমাদের সজ্ঘের মধ্যে নিষ্ঠা, একতা ও প্রেম বাড়িতেছে 
কি না, ইহা জানিবার জন্য আমার অত্যুৎসুক কৌতৃহল ব্যগ্র 
ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। প্রত্যেকটী নিজ্জীব প্রাণে বিদ্যুৎ-সঞ্চার 
কর। বিশাল মানব-জাতির প্রতিটি স্তরে ইহাদিগকে প্রেমের-বার্তা 
লইয়া ছুটিয়া যাইতে প্রেরণা দাও। তোমাদের হুদ ক্ষুদ্র মণ্ডলী 
সমগ্র জগৎ লইয়া এক মহামগ্ডলীতে পরিণত হউক। সকল সঙ্ঘ, 
সকল দল, সকল প্রতিষ্ঠান মিলিয়া একটি সর্বব্যাপী সভ্ঘের 
রাপ ধারণ করুক। এমন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তোমাদের মনে কেন 
জাগে না? ইতি-_ 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(১৩৯) 


ধৃতং প্রেন্না 
(৬৬) 


১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 

কল্যাণীয়াসু ৫ 

স্নেহের মা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

ছেলেমেয়েদের মনে সর্ববদা উচ্চাকাঙক্ষা যোগাইবে। বড় 
আকাঙ্ক্ষা, বড় হইবার আগ্রহ ও চেষ্টা দিবে। সৎপ্রেরণা প্রদানই 
পিতামাতার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। 

তুমি আসিয়া স্থানীয় ভাইবোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া 
সমবেত উপাসনায় যোগদানে তাহাদের রুচি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছ 
জানিয়া সুখী হইলাম। আমি আরও আনন্দিত এই জন্য যে, 
তাহারা তোমার এই চেষ্টাকে সাদরে অভিনন্দন দিতেছে 
সৎকাজের সফল আছেই। তুমি কাজে লাগিয়া থাক। কতকগুলি 
লোক অকারণ উদাসীনতায় কর্তব্য কার্যে অবহেলা করে ত" 
করুক, যাহারা করে না, তাহারাই তোমার দক্ষিণ হস্ত হউক। তুমি 
মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্তে বিশ্বাস রাখিও এবং আজ যে উদাসীন 
আছে, কাল যে সে আগ্রহী হইতে পারে, এই আশ্বাসে ভরপুর 
থাকিও। হতাশা লইয়া কাজ করিলে সে কাজে ত্রুটি থাকে। 

গৌহাটীর স্মৃতি তুমি ভুলিতে পারিতেছ না। কেমন করিয়া 
ভুলিবে? যেখানে দরদী সহকন্মী আছে, সেখানেই কাজ হয়। 


(১৪০) 


০০৭ ৮৮5 ও সেল 


চতুর্দশ খণ্ড 
তুমি বদরপুরেও দুই একটা দরদী কন্মী নিশ্চয়ই পাইবে বা পাইয়াছ। 
সাহস এবং বিশ্বাস নিয়া কাজ কর। সন্তোষ ও সরলতা 
সহকারে কাজ চালাও। নিজের আস্থাকে দিনের পর দিন দৃঢ়তর 
কর, সকলের আস্থা আপনিই আসিবে। 
নাম কখনো ভুলিও না। নামের সেবককে আত্মীয় বলিয়া 
জ্ঞান করিবে। 
পুত্রকন্যাদের উপরে তীক্ষু দৃষ্টি রাখিবে কিন্তু কড়া শাসন 
করিও না। শাসন মৃদু হওয়া প্রয়োজন। নতুবা শাসন অর্থহীন 
হইয়া যায়। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৬৭) 


১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েষু 
স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার 
পত্র পাইয়াছি। | 
দীক্ষা নিয়াছ বলিয়াই তুমি শিষ্য হইয়াছ? না, তাহা হও 
নাই। যে উদ্দেশ্যে দীক্ষা নিয়াছ, যে উদ্দেশ্যে দীক্ষা দিয়াছি, 
তাহার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছ কি? তাহা করিলে 


(১৪১) 


০০০০০৭৮9095255দ 05৩ 


ধৃতং প্রেন্া 


তুমি শিষ্য, নতুবা “শিষ্য” কথাটা একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র। 

এদেশে লোকে গুরু করে নরপুজা করিবার জন্য, শিষ্য করে 
নিজে পৃজিত হইবার জন্য। সেই প্রথার সহিত আমার কোনও 
সংস্পর্শ, সংশ্বব, সহানুভূতি বা সমর্থন নাই। তোমরা আমাকে 
গুরু করিয়াছ, আমাকে পূজা করার চাইতে মহত্তর কিছু করিবার 
চাইতেও বড় কিছু পাইবার আশায়। তোমরা আসল লক্ষ্য ভুলিয়া 
যাইও না। বহু শতাব্দী ধরিয়াই এ দেশে লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্য 
বড় হইয়া আসিতেছে। আমি সেই গতানুগতিকের অনুবর্তনে 
উৎসাহীও নহি, ইচ্ছুকও নহি। 

আরও ত' কত লোকপূজ্য গুরু তোমার দীক্ষাকালে জীবিত 
ছিলেন। তাহাদের কাহারো কাহারো শিষ্যসংখ্যা আমার 
শিব্যকুলের সংখ্যাপেক্ষা দ্বিগুণ, ব্রিগুণ, চতুর্ণ বেশী। তাহাদের 
কত লক্ষপতি, ক্রোড়পতি রহিয়াছেন। তাহাদের কেহ কেহ আমার 
অপেক্ষা হয়ত পথ্ঘশ খানা বেশী বহি লিখিয়াছেন। তাহাদের 
কেহ কেহ এমন সব শাস্ত্রে সুপত্তিত, যেই সকল শাস্ত্রে আমি 
একটা বিস্ময়-বিমুগ্ধ দ্বারপাল মাত্র। তাহাদের যে-কাহারও নিকটে 
গিয়া তুমি দীক্ষা নিতে পারিতে। সেই সুযোগ তোমার ছিল। 
তোমার পিতৃদেব নিজে তীহাদের মধ্যে এক জনের দীক্ষাগৃহে 
তোমাকে জোর করিয়া ঢুকাইতে গিয়াছিলেন। তবু তুমি ছুটিয়া 

(১৪২) 


চতুর্দশ খণ্ড 
আসিয়াছিলে আমারই নিকট। কেহ সেদিন আমাকে চিনিত না, 
আমার কোন স্থায়ী আশ্রম ছিল না, আমার ভাবণমঞ্চের বাগ্সিতার 
সেদিন প্রকাশ ঘটে নাই, একখানা ছিন্ন কম্বল আমার একমাত্র 
সম্পত্তি ছিল, একটী লোককে উপকার দিবার আমার সামর্থ্য 


-ছিল না, তবু তুমি আমারই কাছে আসিয়াছিলে। এমন আরও 


সহস্র সহস্র আসিয়াছে এবং আসিবে। কিন্তু কি জন্য তোমাদের 
এই আসা, তাহা নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিও না। 
তোমার ভিতরের ব্রহ্ম জাণ্ডক, তবে ত” তোমাকে শিব্য 
ভাবিয়া আমার গৌরব। তোমার জীবন জগতের কল্যাণে লাগুক, 
তবে ত” তোমার পিঠে লোকে আমার পাঞ্জা দেখিতে পাইবে। 
তোমার জীবনে শুচিতা, তোমার রুচিতে পবিত্রতা, তোমার কর্মে 
শ্রাণ, তোমার প্রাণে উদ্যম, উৎসাহ ও অপরাজেয় নিষ্ঠা জাণ্ক, 
তবে ত' তুমি আমার শিষ্য হইবে? ইতি_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৬৮) 
ও শ্রীগুরু বারাণসী 
১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৫ 
স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্েহে ও আশিস জানিও। 
(১৪৩) 


ধৃতং প্রেন্া 


তোমার কার্ডখানা পাইলাম। আশা করি আগরতলাতে তোমার 
সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইবে। তখন আমি তোমার ঘটনাটি 
সম্পূর্ণ শুনিব। 

শ্রীমান্‌ হী-র পত্রে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা এই। 
কাছাড়ের যে অঞ্জলে তুমি চাকুরী করিতে, সেখানে তোমার 
উর্ৃতন কর্মচারী অন্য এক আশ্রমের শিষ্য বিধায় তোমাকে, 
তোমার ধন্মমতকে, তোমার গুরুদেবকে, তোমাদের সংঘকে 
লোকচক্ষে অপ্রতিভ ও হেয় করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। 
তোমার পত্রেও এই অদূরদর্শী ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের 
অনেক পরিচয় পাইয়াছি। কুদ্ধ হই নাই, তাহাকে কৃপা করিয়াছি, 
চাহিয়াছি যেন তাহার দুর্মতি দূর হয়। 

আজ তোমাদের কোম্পানীর মালিকের শ্যালক বা এইরূপ 
একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কোম্পানীর তহবিল ভাঙ্গিয়া হাজার পঁচিশ 
টাকা সরাইয়াছেন এবং উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়া মালিক 
নিজ আত্মীয়কে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত 
করিয়া মামলা দায়ের করিয়াছেন। একমাত্র সাক্ষী হইতেছ তুমি, 
যাহার সাক্ষ্ের উপরে নির্ভর করিয়া বিচারক দণ্ড বা নিষ্কৃতি 
বিধান করিবেন। তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাও, মালিক খুশি হইবেন, 
তোমার চাকরীর উন্নতি হইবে, কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হইবেন। 
তুমি যদি সত্য সাক্ষ্য দাও, মালিক বিরক্ত হইবেন, তোমার চাকরী 


(১৪৪), 


যাইবে কিন্ত নির্দোষ ব্যক্তি মুক্তি পাইবেন। আমি তোমাকে শেষ 
পথটাই বাছিয়া নিতে নির্দেশ দিতেছি। তুমি ধর্মপথেই থাক। 
চাকরী যায় যাইবে, তবু নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত হইতে দিতে 
পার না। যে তোমার ধর্মের নিন্দা করিয়াছে, তোমার ধর্মানষ্ঠানের 
বাধাসৃষ্টি করিয়াছে, তোমার মতপথকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহার উপরে প্রতিশোধ লইবার প্রকৃত 
জন্য নির্ভয়ে নিঃসক্ষোচে সত্য কথা বলা। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৬৯) 
হরিওঁ বারাণসী 


১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েষু ৪ 
'ম্নেহের বাবা,__-তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও 
আশিস নিও। | 
তোমরা একটী অখগ্মগুলী স্থাপন করিয়াছ জানিয়া সুখী 
হইয়াছি। বর্তমান কার্য্-নির্ববাহক সমিতিকে এক বৎসরের জন্য 
অনুমোদন করিতেছি। তোমরা যে পঁচিশ জনে মিলিয়া মণ্ডলী-পত্তন 
করিলে, তাহারা আজীবন মণ্ডলীর এক্যদারা চতুর্দিকে শতবিধ 


(১৪৫) 


ধৃতং প্রেন্না 


লোককল্যাণে ব্রতী থাকিও। আত্মকলহ, আত্মদ্রোহ, নিজেদের 
মধ্যে অকারণ তর্কাতর্কি পরিহার করিয়া প্রেমবান্‌ তোমরা দিনের 
পর দিন অগ্রগতি লাভ কর। 
নিজেদিগকে সেবক জানিয়া কাজ কর। কেহ কর্তার মনোভাব 
পোষণ করিও না। কেহ অপরের শ্রমের যশ নিজে নিতে চাহিও 
না। প্রত্যেককে জন-কল্যাণে শ্রম করিতে সুযোগ দাও এবং প্রতি 
জনের তুচ্ছ তুচ্ছ সেবাকেও ঈর্য্াহীন প্রশংসায় নিরীক্ষণ কর। 
এভাবেই কন্মীদের বাহুতে বল-সধ্ধার হয়। 
সম্মুখে তোমাদের বিরাট কর্তব্য, বিশাল দায়িত্ব। তাহা স্মরণ 
করিয়া সকলে অতি দ্রুত এক্যবদ্ধ হইয়া যাও। তোমরা ইচ্ছা 
করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পার। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


€৭০) 


কল্যাণীয়েযু £__ 
স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমার বিজয়ার প্রণাম ও পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু 
বাবা কেবল পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইও না। আমাকে প্রণাম করার 
(১৪৬) 


১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 


চতুর্দশ খণ্ড 

অর্থ যে আমার জীবনাদর্শকে নিজ জীবনে এবং পরিজনবর্গের 
জীবনে রূপায়িত করিবার চেষ্টা, এই সহজ কথাটী ভুলিয়া থাকিও 
না। 
সমদীক্ষিত হইলেই ভ্রাতাভগ্রী হয়, অন্যেরা হয় না, তাহা নহে। 
ইহাদের সকলের মধ্যে হৃদ্যতা ও প্রেম সঞ্চারণের জন্য চেষ্টায় 
নামিয়াছ কি? না নামিয়া থাকিলে জীবনের মূল্যবান্‌ সময়ের শুধু 
অপচয়ই হইতেছে। ইহাদের দ্বারা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রেমের 
প্রসার তোমার লক্ষ্য হউক। সমগ্র বিশ্বকে আমরা এক করিতে 
কেন পারিব না? আযাটম ব্যোম আর নিউট্রোণিক রশ্মির বিষয় 
ভাবিয়া দুশ্চি্তাপ্রস্ত হইও না,_-তাহার চেরেও শক্তিশালী 
তোমাদের অন্তরের অকপট অকৃত্রিম নির্ভেজাল প্রেম। ইতি_ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


(৭১) 


১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 


০০০৪০৪৮/০৪৪5০55দ 045৩ 


ধৃতং প্রেন্না 


অতি বৃহৎ ব্যাপারেই শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়, ক্ষুদ্র বা মাঝারি 
গোছের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হয় না, এই জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা 
তোমরা কেহ রাখিও না। যখন যে কর্তব্যের দায় তোমাদের 
স্কন্ধে পড়িবে, তখনি তাহাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়া ফেলিবার 
চেষ্টা করিবে। যাহাদের স্বভাবে বাচালতা বেশী, তাহারা প্রায়ই 
কাজে শৃঙ্খলা আনিতে পারে না। শৃঙ্খলার সহিত নীরব 
কর্মশীলতার বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তোমাদের প্রতিটি সহকন্মীকে 
এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়ার সময় হইয়াছে। 
কারণ, সত্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তোমাদের উপরে 
পড়িতেছে। 
তোমরা সর্বদা ঈশ্বরে নিবিড় বিশ্বাস রাখিও। তাহারই 
শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া তোমরা কাজ করিতেছ, এই উপলবিকে 
অন্তরে জাগাইয়া রাখিও। ভগবানের হাতের যন্ত্রূপে ভগবানের 
কাজ করিতে যাইতেছ, অহমিকার বা হতাশার কোনও কারণই 
তোমাদের নাই বা থাকিতে পারে না। আমিত্বকে ভগবানের 
সেবায় বিলীন করিবার সাধনায় তোমরা সিদ্ধকাম হও। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(১৪৮) 


০০৭ ৮5 সেল 


১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 


কর্তব্যের ডাক আসিলে নিঃশব্দে তাহা পালিতে হয়, অনেক 
তর্ক, অনেক যুক্তি, অনেক বাগ্সিতা ছারা তাহার ব্যাখ্যা করিয়া 
সময় নষ্ট করিতে হয় না। এই একটা কথা যাহারা বুঝিতে 
পারিয়াছে, তাহারাই জগতে সত্য কাজ করিতে পারিয়াছে। 
কিন্তু কেবল টাকা-ভাষ্য-টিপ্ননী দিয়া তত্ত্বকে আয়ত্ত করা যায় না। 
তাহার জন্য চাই সুতীব্র সাধন, একাগ্র সাধন, কঠোর সাধন। 
তোমরা কন্মা হও, সাধক হও, কর্মিসাধক হও, সাধক কন্মী হও, 
বাক্যবিশারদ হইও না। কর্তব্যব্যপদেশে মিলিত হইয়া একটা 
সাধারণ সূত্র লইয়া দুই তিন চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করা প্রকৃত 
প্রস্তাবে কাজ না করিবার ইচ্ছা সূচিত করে। তোমরা অতিরিক্ত 
কথার দাপট হইতে নিজেদের সর্বদা রক্ষা করিয়া চলিও। 
সেনাপতির আদেশ দুই তিনটী শব্েই প্রচুর, সৈনিকেরা নিঃশবে 
জীবন-দান করিয়াই কৃতার্থ, এই দৃষ্টান্ত হইতে ইঙ্গিত সংগ্রহ কর। 


(১৪৯) 


০০০০৪9095555দ 0৩ 


ধৃতং প্রেন্না 


তোমাদের আমি শ্রাণাধিক ভালবাসি, তাই এ কথা বলিতে 
চাহিতেছি। কাজ কর, কথা কমাও, অন্যকে কাজ করিতে বাধ্য 
কর, অন্যকে কথা কহিবার বাতিক ত্যাগ করিতে বাধ্য কর। ইতি-_ 
| আশীর্ববাদক 
স্বরূপীনন্দ 
(৭৩) 

র ১৮ই কার্তিক, ১৩৬৮ 

কল্যাণীয়েষু ৪ 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
সুখী হইলাম। আশীর্বাদ করি, নিজ কর্তব্যে নিষ্ঠার দ্বারা সকলের 
শ্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কর। 

সম্পাদকত্ব বা সভাপতিত্ব কোনও কর্তৃত্ব নহে, স্বেচ্ছাকৃত 
সেবকত্ব। সভা যাহা নির্দেশ করিবেন, আপ্রাণ প্রয়াসে সম্পাদককে 
তাহা সুসম্পাদন করিতে হইবে। সভা যখন নির্দেশ-রচনায় 
বসিবেন, সভাপতিকে তখন সমাজের বৃহত্তম স্বার্থের দিকে 
তাকাইয়া অপক্ষপাতে পথ-নির্দেশি অথবা সকলের বিভিন্মমুখী 
মতের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া সর্বসম্মত সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত 
দিতে হইবে। দুইটী কাজই সেবকের কাজ, কর্তার কাজ নহে, 
যেখানে কর্তীমি আসে, সেখানে কর্তব্যচূতি ঘটে। 

(১৫০) 


০০৭ ৮405 সেল 


চতুর্দশ খণ্ড 
সদস্যের উপরে একটা বিশেষ কর্তব্য পালনের ভার পড়িয়াছে, 
তুলিয়া দিয়াছি। এই অনুষ্ঠানটার সাফল্য-বৈফল্যের মধ্য দিয়া 
তোমাদের প্রত্যেকের সেবকত্বের পরিচয় পরিস্ফুট হইবে। যে 
খাঁটি সেবক, পরীক্ষায় তাহার ভয় নাই। যে মেকী, সে ধরা 
পড়িয়া যাইবে। তোমরা সতর্ক হও এবং নিরভিমান চিত্তে কাজে 
লাগ। ইতি 
আশীর্ববাদক 
স্বরূাপানন্দ 


(৭৪) 
১৯শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়াসু ৪ 
স্নেহের মা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তুমি ধনী নহ আমি জানি। তাই বলিয়া তোমার প্রতি আমার 
স্নেহ কম নহে। যে প্রেমধনে ধনী, সে-ই প্রকৃত ধনী। আমি এমন 
ধনী নিয়ত খুঁজিয়া বেড়াই। টাকার বস্তার উপরে সিংহাসন পাতিয়া 


(১৫১) 


ধৃতং প্রেন্না 


তাকাইয়া দেখি না। দিনান্তে যার অন্ন জোটে না, তারই গৃহে 

আমার নিয়ত নিবাস। তোমরা প্রেমধনে ধনী হও । ইতি-_ 
ৃঁ আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৭৫) 


হরিওঁ বারাণসী 
রা ১৯শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু __ 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমাদের অখগুমগ্ডলীর দশম বার্ষিক সাধারণ সভার নৃতন 
কার্যকরী সমিতি বিনা ঝঞ্ধাটে নিরুপদ্রবে গঠিত হইয়া গিয়াছে 
জানিয়া সুখী হইলাম। বিনা ভোটাভুটিতে নির্বাচন হওয়া খুবই 
সুখের ব্যাপার। এই সকল প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণের জন্য, 
রাজনৈতিক ক্ষমতাধিকার ইহাদের লক্ষ্য নহে, ইহাদের বার্ষিক 
অধিবেশনে সাত্বিক আবহাওয়া বিদ্যমান থাকাই বাঞ্ছুনীয়। 
এখন কর্তব্য হইবে, প্রতিটি পদাধিকারীর নিজ নিজ দায়িত্ব 
পালনে আপ্রাণ প্রয়াসী হওয়া। কর্তব্য করিব না, কেবল পদাধিকার 
করিয়া বসিয়া থাকিব, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। 
প্রত্যেককে নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনে বিশেষ ভাবে 


(১৫২) 


০০০৭ ৮455 সত 


চতুর্দশ খণ্ড 
রুচিসম্পন্ন হইতে প্রেরণা দাও। সমবেত উপাসনাগুলিতে 
প্রত্যেকের আগ্রহ বাড়াও। 
এবার শারদীয়া উপাসনায় বাঙ্গালীদের সহিত অসমিয়া সজ্জন 
ও মহিলারা প্রভূত সংখ্যায় যোগদান করিয়াছেন শুনিয়া সুখী 
হইলাম। ভাষাগত জাতিবিদ্বেষ চিরকাল স্থায়ী হইতে পারে না। 
ছতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরাপানন্দ 


(৭৬) 
হরিওঁ বারাণসী 


১৯শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়াসু £_ 
স্নেহের মা,_-তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস 
নিও। 
বহুদেবতায় তোমার রুচি কমিয়া গিয়া একমাত্র অখগুদেবতা 
পরমেশ্বরে রতি আসিয়াছে জানিয়া আনন্দের অবধি নাই। সাধন 
করিতে থাক। সাধন-বলে আস্তে আস্তে সকল পূর্বসংস্কার দূর 
ইয়া যাইবে। সংস্কার-যুক্ত মন যেন বোঝাহীন মাথা। ঘাড়ের 


(১৫৩) 


ধৃতং প্রেন্া 


উপরে সংস্কারের বোঝা থাকিলে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দীড়ান , 


যায় না। ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের জটিলতা যত কমিবে, 
তত দ্রুত তুমি সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে। সাধন করিতে 
করিতে যে সংস্কীরবিমুক্তি, তাহাই বাঞ্ছনীয়। জোর করিয়া 
চির-প্রচলিত প্রথার উপরে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ক্রিয়ার 
প্রতিক্রিয়া আবার অনাবশ্যক বিক্ষেপ আনে। কেবল সাধন করিয়া 
যাও মা, কেবল সাধন কর। সাধন করিতে করিতে আপনিই 
উচ্চাবস্থা লাভ হইবে। 

তোমার এক কৃতবি্যগুরুত্রাত বাকুড়ার এক পনীগ্াম হইতে 
আমাকে পত্র লিখিয়াছে যে, আমাদের উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব সাধারণ 
লোকে বুঝিতে পারে না। সত্যই কি পারে না? তোমরা ত' 
কাছাড়ের কোন্‌ কোণে পড়িয়া আছ, বিদ্যার জাহাজও নহ, তবু 
তোমাদের ভিতরে উচ্চ তত্ত আস্তে আস্তে স্থান করিয়া লইতেছে, 
আমি তোমাদের উপরে কিছু চাপাইয়া দিয়াছি বলিয়াই তোমরা 
উচ্চ গ্রামে উঠিয়া চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছ, কথাটা তাহা 
নহে। তোমরা কেহ কেহ সাধন করিতেছ। সাধন করিলে তাহার 
অমৃতময় ফল পাঁইতেই হইবে। সাধন না করিয়া কেবল বদ্ধ 
সংস্কারের গৌড়ামিতে দীড়াইয়া তর্ক করিলে ত” উপলব্ধি আসিবে 
না। বিনা উপলব্ধিতে ধর্ম্মাচরণ হইতেছে বলিয়াই ধর্ম্মের নামে 
নানা অনুষ্ঠান অতিশয় নিম্ন স্তরের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। তোমরা 


(১৫৪) 


০০০৭ ৮45 সেও 


চতুর্দশ খণ্ড 
সাধন করিয়া যাও এবং উপলব্ধি লাভ করিবার জন্য আরও 
_আগ্রহশীল হও। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(87 
হরি বারাণসী 
১৯শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
বিশ্বপতির মঙ্গলশগ বাজিয়া উঠিয়াছে। তোমরা কি শুনিতে 
পাইতেছ না? তুচ্ছ মান-অভিমান ভুলিয়া যাও। বৃহত্তর ও মহ্তর 
কাজে লাগ। জীবনকে মান-অভিমানের মাপকাঠি দিয়া মাপিও 
না। সেবাই জীবনের সার্থকতা। কতটুকু সেবা করিলে ভগবানের, 
কতটুকু করিলে বিশ্বজনের, ইহাকেই কর সার্থকতার মাপকাটি। 
ভুল করিয়া রাগ-রঙ্গ, মান-অভিমান, ক্রোধ-দ্রোহ, হিংসা-দ্বেষে 
পাদচারণা করিও না। নামের সেবা কর। ভগবানের নাম করিতে 
করিতে ক্ষুদ্র তুচ্ছ হেয় বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি অর্জন 
কর। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(১৫৫) 


০০০০০৭৮9095255দ 0৩ 


ধৃতং প্রেনা 


(৭৮) 


হরিওঁ বারাণসী 
১৯শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৫ 


স্নেহের বাবা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
বিপর্যয় দেখিয়া.ভয় পাইও না। উহাও ভগবানেরই একটী 
রূপ। বন্ধুরাও শক্র হইয়াছে, হউক। তাহাদের এঁ শক্রতার মধ্যেই 
ভগবানের করুণা প্রত্যক্ষ কর। 
শক্ররাও শক্র নহে, বন্ধুরাও বন্ধু নহে, একমাত্র ভগবানই 
সত্য। অন্য কাহারও অস্তিত্বই স্বীকার করিও না। 
গ্রহের কোপ হইতে উদ্ধারের পথ গ্রহের পুজা নহে, সকল 
গ্রহের শ্রষ্টা শ্রীভগবানের পৃজা। সর্ববমনঃপ্রাণ ভগবানে অর্পণ 
কর। 
নিষ্কাম নিরহঙ্কার মনে ভগবানের নামের সেবার জন্য 
নিজেকে প্রস্তুত কর। নাম-সেবার চাইতে সুখকর কার্য জগতে 
আর কিছু নাই। 
পুনরপি আশিস নিও ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(১৫৬) 


চতু্দশি খণ্ড 
(৭৯) 
২০শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু 


ন্নেহের বাবা,_আমার প্রাণভরা ন্নেহ ও আশিস জানিও। 

তোমার ২৪শে আশ্বিনের বিচিত্র পত্রখানা পাইলাম। পূর্বের 
আমার নাম শুনিলে ক্রোধান্বিত হইতে, ১৩৫৯ সালে তিনসুকিয়ার 
বী-_তোমাকে আমার নিকট দীক্ষা নিতে বলিয়াছিল বলিয়া 
তিরস্কার করিয়াছিলে। তারপরে ১৩৬০ সালের ফাল্গুনে রাত্রি 
১২ টার পরে সেই তুমিই আমার নিকটে দীক্ষা নাও এবং ১৩৬২ 
সালের বিজয়া দশমীর দিন নিজেকে সম্যক্‌ সমর্পণ কর। তোমার 
এসব কথা এবং দীক্ষাকালীন অনুভূতিগুলি অবগত হইয়া আনন্দিত 
হইলাম। তোমার নিষ্ঠা, তোমার ভক্তি, তোমার সাধনানুরাগ 
দিনের পর দিন বর্ধিত হইতে থাকুক, এই আশীর্বাদ করি। সূক্ষ্ম 
অনুভূতির কথা কখনো বাহিরে প্রকাশ করিও না, কেন না তাহাতে 
অহমিকা আসে। অহমিকা আসিলে অনুভূতির জোয়ারে ভাটা 
পড়ে। 


একই গৃহে পূজার স্থানে দুইখানা বিগ্রহ রাখা বিধেয় নহে! 
সুতরাং তোমার হাতে আঁকা ও প্রেসে ছাপান বিগ্রহ দুই খানার 


(১৫৭) 


ধৃতং প্রশ্ন 
মধ্যে একখানা তুলিয়া অন্যত্র রাখিয়া দাও নতুবা অন্য কোনও 


আগ্রহী ব্যক্তিকে দান কর। আগ্রহী ব্যক্তিকে বিগ্রহ দান পুণ্ুজনক। . 


বাড়িয়া গ্িয়াছে বলিয়া নাম করিবার সময় পাও না, লিখিয়াছ। 
সময় বাবা চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। জীবনে নাম-সাধনই 
তোমার মুখ্যকর্ম। সংসারের অন্যান্য দশ দিকের কর্তব্যের ্রটি 
না করিয়া এই মুখ্য কম্মটাকেও সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাকে 
একেবারে বাদ দিলে বা নিতান্ত দায়সারা গৌণকর্ম্মে পরিণত 
করিলে চলিবে না। নিয়মিত উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে এমন 
কৌশল আয়ত্ত হইয়া যাইবে যে বিপুল কর্মোচ্ছাসের মধ্যেও 
ভগবানের মঙ্গলময় নামের সাধন চলিবে। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৮০), 


২০শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ₹- 


মেহের বাবা,_আমার প্রাণভরা স্নেহ.ও আশিস জানিও। 

তোমাকে যখন নগদ পচিশটী নয়া গয়সা বায়না দিয়া 

আসিয়াছি, তখন তোমার জীপখানা নিয়াই এবারেরও দক্ষিণ 
(১৫৮) 


চতুর্দশ খণ্ড 


৩ 


ত্রিপুরা ভ্রমণ সারিব। তুমি গাড়ীখানাকে যোগ্যভাবে মেরামত 


_ করাইয়া রাখ। তোমার জীগ আর তাহার চালক ও সহ-টালক 


ছেলে দুইটীর মায়া কাটাইতে পারিতেছি না। 

আগরতলায় অবস্থান ও কর্মসূচী সম্পর্কে আমার যাহা 
অভিরুচি হইয়াছে, তাহার উপরে এক কণা আগত্তিও যখন 
তোমার নাই, তখন বুঝিতেছি, তোমাকে দিয়া আমার কাজ হইবে। 
কাজ করিবার শক্তি, সুযোগ এবং আগ্রহ অনেকের থাকে না, 
কাহারো কাহারো থাকে। তাহাদের মধ্যে আবার সকলেই কাজের 
ভার পাইবার যোগ্য হয় না। অকপটে যে অনুগত, দ্বিধাহীন 
চিত্তে যে বশংবদ, কাজের ভার পাইবার যোগ্য সে-ই হয়। আমি 
দুনিয়ার সমস্ত লোককে আমার আল্লাবহ দেখিতে চাহি না। কিন্ত 
যাহারা আমার কাজ করিবার নাম করিয়া আমার সন্নিহিত হইবে, 
তাহাদের নিকটে পূর্ণ আনুগত্য নিশ্চয়ই দাবী করিব। আমার 
মতের বিরুদ্ধতা করিবার লোকেরা জগং হইতে মুছিয়া যাউক, 
ইহা আমি চাহি না। বরং চতুর্দিকে যত জন যত দল যত সম্প্রদায় 
যত ভাবে গারে, বিরুদ্ধতা করুক। তাহাদের বিরুদ্ধতার ভিতরেও 
আমি আমাকেই, আমার কর্মপরায়ণ-হস্তকেই দর্শন করিব, 
বিরুদ্ধতা করিতেছে বলিয়া কেহ আমার পর হইয়া যায় নাই বা 
যাইবে না। কিন্তু আমারই কাজ করিবার ছলে আমার গরিকল্নার 
ইঙ্গিতে হউক, মুখে হউক, কাজে হউক, িধা-দন্দ-সঘর্ষ সৃষ্টি 


(১৫৯) 


ধৃত প্রেননা 


করিবে, তাহাদের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার একমাত্র বহিষ্কার। তিনটা, 

পাঁচটী বা দশটা অনুগত কন্মী দিয়াই আমি জগজ্জয় করিব, সন্দিগ্ধ 

কন্মী হাজার, লক্ষ, কোটি চাহি না। ইতি-__ | 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপীনন্দ 


(৮১) 


২০শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েমু ৪-_ উল 


স্নেহের বাবা,_ প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 

কর্মমব্যস্ততা ও শারীরিক অপটুতা, এই দুই কারণে তোমার 
পত্র এতদিন পড়া হয় নাই। অদ্য পাঠ করিলাম। 

দুর্গোৎসব, কালীপুজী, লক্ষ্ীপূজা বা সরস্বতীপৃজা ইত্যাদি 
সবই ভাল। তার পক্ষে ভাল, যে এ এঁ দেবতার বীজে দীক্ষিত 
হইয়াছে। যে অখগুমন্তে দীক্ষিত হইয়াছে, তার পক্ষে 
তিনদিন-ব্যাপী শারদীয়া অখণ্ডোপাসনাই শ্রেষ্ঠ এবং কামনীয়। 

দেবতার পুজার আয়োজন করিয়া তাহাতে ওঞ্কার-বিগ্রহ স্থাপন 
যে ইচ্ছা সে করিতে পারে কিন্তু আমার শিব্যেরা পারে না। 
সর্বেবশ্বর ওক্কার বিগ্রহ যেখানে বসিবেন, সেখানে অন্য কোনও 
পৃজ্য মুর্তি বসান চলিবে না। এমনকি একই পুজা-মণুপে ওক্কার 


(১৬০) 


০০৮55 0০৭৪৩ 


চতুর্দশ খণ্ড 

বিগ্রহও দুইখানা বা তিনখানা রাখা চলিবে না। ইহা গুরুবাক্য, 
ইহাকে লঙ্ঘন করা চলে না। 

দেবী দশভুজার পৃজাও করিয়াছ, আবার পৃজামণুপে সমবেত 
অখণ্ড-উপাসনাও করিয়াছ, এই খিচুড়ি, এই পাচ-মিশালি নিয়ম 
রক্ষার চেষ্টা অশোভন হইয়াছে। নিজের পূর্ববসংস্কারকে চরিতার্থ 
করিবার জন্য অথবা ধনাগম-হেতু সমারোহ দেখাইবার জন্য যে 
অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার রাজসিকতার মাঝখানে ওষ্কার বিগ্রহ 
এবং সমবেত উপাসনার আমদানী কেবল মনকে ফাকি দেওয়া 
মাত্র এবং নিষ্ঠাবান্‌ অখ্তোপাসকদিগকে আহত করিবার জন্য। 
যাহাদের নিষ্ঠা নাই, তাহারা নিশ্চয়ই প্রচুর আমোদ এবং মিষ্টান্ন 
আহরণ করিয়াছে। নিশ্চয়ই বহুলোকের নিকটে তুমি যশস্বী হইয়াছ, 
কিন্তু এই যশ ক্ষণস্থায়ী 

তোমার চ"খের সামনে তিনসুকিয়ার সুরেন্দ্র ভাওয়ালের দৃষ্টান্ত 
রহিয়াছে। তাহার যশ কল্পকাল-স্থায়ী হইবে। ইহা আমার 
ভবিষ্যদ্বাণী। দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিখিবার লোক নাই, জগৎ্টা কি 
এমনই হইয়া গেল? ক 

সাধনা না করিলে পূর্ববসংস্কার কাটে না। তোমরা দীক্ষা 
নিয়াছ, সাধন কর না। সাধকের যে নিয়মে চলা উচিত, যে 
সংযম-পালন উচিত, পানাহার সম্পর্কে যে দৃঢ়তা থাকা উচিত, 
তাহার ধার অল্পই ধার। তোমাদের পূর্ববসংস্কার দূর হওয়া সহজ 
কথা নয়। কিন্তু সাধন করিলে পূর্ববসংস্কার দূর হয়। তোমরা 


(১৬১) 


০০০০০৪9095555- 005৩ 


ধৃতং প্রেনা 


সাধনে মনোনিবেশ করিবে কি? আমাকে প্রণামীর টাকা দিয়া 
_ খুশী করা যায় না, সাধন করিলে আমি খুশী হই। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
€৮২) 
২০শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


ন্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
কার্যের বিবরণ শুনিয়াছি। তোমার মনোবল তোমাকে নিষ্ঠার 
পথে চালাইয়াছে। তোমার এই নিষ্ঠা তোমার পিতার আত্মার 
শাস্তির কারণ হইবে। কতকগুলি শব্দের উচ্চারণে নহে, 
্রাহ্মণ-ভোজনের দধি-সন্দেশের চাকুম-চকুম আওয়াজে নহে, 
শরাদ্ধাধিকারী পুত্রের মনের একাগ্রতাতেই পিতার আত্মার কল্যাণ। 
্রাহ্মণেরা খাইতে আসেন নাই, ভাল করিয়াছেন। তাহারা 
তাহাদের নিজ সংস্কারের গণ্ভীর ভিতরে থাকুন। তোমার সম্পর্ক 
বিশ্বের আর বিশ্বাত্মার সহিত। ইহাদের সঙ্কোচ ও স্ধীর্ণতা তোমার 
কোনও অমঙ্গল করিতে পারে না। ইহাদের প্রতি দ্বেষ রাখিও 
না। ইহারা প্রত্যেকেই বিবেকবান্‌নহেন, অনেকে অন্ধ কুসংস্কারের 
দাস মাত্র। বিবেকবান্‌ পুরুষ হইয়াও যাহারা তোমাদের বাধা 
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দিয়াছেন, তাহারা আত্মপ্রসাদের বদলে আত্মতিরস্কারই 
পাইয়াছেন। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
ূ স্বরূপানন্দ 
(৮৩) 
২০শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও । 

আমার পরবর্তী কাছাড়-ভ্রমণে তোমাদের এ প্রত্যন্তবর্তী ক্ুত্র 
চা-বাগিচাটা যে থাকিবেই না, এমন ধারণা করিয়া বসিয়া থাকিও 
না। হরিনামের ব্রন্মাস্ত্রে তোমরা চারিদিকের অসুরগুলির জন্মান্তর 
ঘটাও। তখন আমার আগমন শতগুণ সুখদায়ক হইবে। 

আরীমান প -- র পিতৃত্রাদ্ধের ব্যাপারটাকে তোমরা 
জয়-পরাজয়ের দিক দিয়া বিচার করিও না। নিষ্ঠা পূর্ববক তোমরা 
পরলোকগত আত্মার শাস্তি কামনা করিয়াছ। ইহারই শুভফল 
বিশ্বময় হইয়াছে। বিশ্বাত্মার সঙ্গে যোগ রাখিতে গিয়া প্রচলিত 
সমাজের সহিত যদি কোথাও একটু অমিল হইয়া যায় ত' গেলই 
বা। তোমরা নিজেদিগকে অপ্রতিভ জ্ঞান করিও না। 

অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-সম্তান নামে মাত্র ব্রাহ্মণ কিন্তু ওক্কার জপ 
করেন না। তাহারা অপরের প্রণবাধিকারে ক্রেশ-বোধ ত' 
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করিবেনই। তোমরা সেই সকল মায়িক ও সাময়িক ক্রলেশবোধকে 
মহৎ মূল্যায়নে টানিয়া নিও না। নিজেরা প্রাণপণে সাধন কর। 
সাধন করিয়া সিদ্ধমন্ত্র প্রণবের শক্তি ও মহিমা নিজ জীবনে 


দেখিও যে, যাহারা টিল ছুঁড়িতে আসিয়াছিল, তাহারা এখন 
কোথায়? 


মনটাকে দ্বেষহীন ঈর্ষ্যাইীন কর। শ্রাণটাকে সরল, উদার, 
সহিষ্ কর। হৃদয়টাকে সহানুভূতিশীল ও সংবেদন-মধুর কর। 
বাগিচার গায়েই পাহাড, সেই পাহাড়ে কত অজ্ঞাত জাতি 
রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বৈদিক যুগের ব্রন্মাসাধনাকে প্রাগ্রসর 
কর। তোমরা যে সাধনই কর না, তোমরা যে নামে মাত্র শিষ্য, 
আমি যে অপাত্রে দীক্ষা বিতরণ করিতেছি, আমার ত" বাবা 

এইটাই জীবনের একমাত্র দুঃখ । ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 

(৮৪) 
২২শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েষু ৪ 


স্নেহের বাবা,_আমার শ্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
একতা ও একাগ্রতা থাকিলে তোমরা কোন্‌ অসাধ্যকে না 
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সুসাধ্য করিতে পার? দ্রুত এক্যবদ্ধ হইয়া যাও। সকলের সঙ্গে 
সকলে অকুষ্ঠ প্রেমে মিলিত হইবার বিদ্যা আয়ত্ত কর। দশে 
মিশিয়া যে কাজ করিবে, তাহাতেই পরম গৌরব। অবশ্য, 
সৎকাজের কথাই বলিতেছি। 

ক্ষুদ্র জিনিষেও বৃহৎ কীজ সাধিত হয়। সময় বুঝিয়া তুচ্ছ 
জিনিষ অতীব মূল্যবান্‌ বস্তুতে পরিণত হয়। উপেক্ষা কোনও 
নয়। 

_ চারিদিকে সদ্ভাবের প্লাবন সৃষ্টি কর। মানুষের মনের ইতর 
চিন্তাগুলিকে ঝড়ের তোড়ে দূর করিয়া দাও। উড়াইয়া দাও 
অপচিন্তা, অপকথা, অপকার্ধ। বিনাশ কর অন্যায়ের চর্চা, পাপের 
অনুশীলন, অধর্ম্বেরে আরতি। 
একাগ্রতা, নির্ভুল দায়িত্ব-বোধ--এই গুণগুলি তোমাদের থাকা 
প্রয়োজন। প্রতি জনে এগুলি সযত্ে আয়ত্ত কর। 

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকেরা ভিন্ন ভিন্ন নাম-কীর্তন করেন। 

নিজ নিজ অবলম্বিত নামের মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য তাহারা কেহ 

প্রাচীন, কেহ অর্ববাচীন, কেহ মন-গড়া শাস্ত্রের দোহাই দেন। এই 

দোহাই প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদিগকে বুঝাইবার জন্য নহে, 

নিজেদেরই সন্দিগ্ধ চিত্তকে বুঝপ্রবোধ দিবার জন্য। সব নামই 

ত্রাণ করিতে সমর্থ, সুতরাং সব নামই তারক-নাম। সব নামই 
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ব্রন্মের নাম,_খণ্ডিত নাম, এই পর্য্যস্ত। সুতরাং জগতের সকল 
নামই তারকক্রন্ষনাম। তবু নির্দিষ্ট একটী নামকে কোনও কালে 
কেহ “তারকক্রহ্ম নাম” এই সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, শিষ্যপরম্পরায় 
ভক্তপরম্পরায়। তাই এ একটা নির্দিষ্ট নাম বা এ বিশিষ্ট নামাবলি 
তারবব্রক্মনামে পরিচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা একথা বুঝায় না 
বা বুঝা উচিত নহে, এই নাম বা নামাবলি ব্যতীত অপর সকল 
নাম অতারক, অব্রক্ম বা অতারকক্রন্ম নাম। সাম্প্রদায়িক নামকে 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পরমসমাদরে রক্ষা করিবার জন্য নামের 
মাহাত্ময-বর্ণনা প্রয়োজন হইয়াছে। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই 
নামই তারকক্রন্দনাম। সান্প্রদায়িকেরা এই উদার মতকে আহত 
না করিয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস অনুশীলন করেন নাই। সুতরাং 
তাহাদের .নিকটে গিয়া তোমরা এই বিচারটীর কথা বলিবার 
প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু নিজের কাছে নিজে খাঁটি থাকিবার 
জন্য তুমি আমার ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিও। তোমার গ্রহণ তোমার 
জন্য, অন্য নামের সাধকদের মনে বা কর্ণে গীড়া উৎপাদনের 
জন্য তুমি তোমার উপলব্ধি বা প্রত্যয়কে প্রয়োগ করিও না। 
সম্প্রতি একখানা বৈষ্ণবীয় মাসিক পত্রিকাতে একুজন অতিশয় 
ধুরদ্ধর বৈষ্ণবশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত একটা প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 
রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব গুরুদেবদের নিকটে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন 
নাই, এই কারণে তিনি উপনিষদ সমূহের তু বোঝেনও নাই বা 
তাহাতে গভীর ভাবে প্রবেশও করিতে পারেন নাই। এই সকল 
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আচার্ধ্যদের ধারণা এই যে, একখানা গোপালতাপনী আর একখানা 
বৃহদারণ্যকের মূল্য এক সমান। এই জাতীয় মনোভঙ্গীসম্পন্ 
ব্যক্তিদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইও না। 

অন্যান্য নাম কবে কে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসে 
প্রবেশ না করিয়াও তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিশ্চিন্ত ভাবে এই সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিও যে, ওক্কার আদিমন্ত্, ইহার আগে 
সম্প্রতি-প্রচলিত কোনও মন্ত্র, কোনও নাম প্রচারিত বা সাধিত 
হয় নাই। তুমি তোমার নামে মনঃপ্রাণ দিয়া লাগিয়া যাও। 

রাধাভাবকাস্তি নিয়া যিনি জন্মগহণই করিলেন, তাহার আবার 
লক্ষ্ীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ কি প্রয়োজন ছিল, দুদিন পরে যীহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া সন্াস-ধম্মমই আশ্রয় করিবেন, সেই বিুপ্রিয়া 
দেবীকে বিবাহ করিবারই বা তাহার কি প্রয়োজন ছিল,_এই 
জাতীয় যে প্রশ্ন তোমার শ্বশুর মহাশয় আমাকে করিয়াছেন, তাহার 
উত্তর আমার দেওয়া সাজে না। যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত, 
তার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর গুরুমুখশ্রুত ভাবেই ব্যাখ্যাত হওয়া 
শ্রয়োজন। কারণ, তাহাতেই তাহার সাধন-ভজনের অনুকূল 
মনোবৃত্তি ও রুচির সৃষ্টি হইবে। যত ব্যাখ্যা, যত বিচার, সবই 
নিজ নিজ ভজনের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যই তত্ব 
যায়। অন্যেরা নিরপেক্ষ মতামত দিলেও তাহার ফলে সাধনবিঘব 
ঘটিতে পারে, ভজন-কুষ্ঠা আসিতে পারে। 

অবতার-বাদ এ-দেশের প্রায় মজ্জাগত ব্যাপার। কাহাকেও 
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অবতার রূপে ব্যাখ্যা করিতে না পারা পর্য্স্ত মনেই যেন শাস্তি 
নাই। কিন্তু সহজ সরল সাধারণ কাণুজ্ঞান লোককে ইহাই বলে 
যে, ভগবানের যদি ধরাধামে আসিতেই হয়, তবু তীহাকে প্রথম 
একটী অনাথ শিশু অবোধ শিশু রূপেই ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। 
গোড়াতে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনই যাপন করেন, সন্দীপনী 
মুনি বা বিশ্বামিত্র ঝষির কাছে তাহাকে পাঠাভ্যাসও করিতে হয়, 
পরে তীহার ভিতরে উক্ত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটে। এ 
ভাবে অবতারদের লীলা ব্যাখ্যা করিলে কোথায় আবার কোন্‌ 
অবতার-পৃজকের প্রাণে ব্যথা লাগিবে ভাবিয়া বরং ব্যাখ্যা করিতে 
না যাওয়াই উচিত। 
আমার মতে রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ আদির ন্যায়, তুমি আমি 
রামা শ্যামা সকলেই ভগবদবতার। আমরা কেহই অবতার ব্যতীত 
আর কিছুই নহি। এই জন্যই প্রখ্যাতনামা বহু-পুজিত অবতারের 
তোমার মত বিবাহ করিয়াছেন অথবা আমার মত কৈশোরেই 
সংসার ছাড়িয়াছেন। তোমার ভিতরের ব্রন্মেকে জাগাও, তুমি যে 
পরমপুরুষ ব্যতীত কিছুই নহ, জানিয়া আশ্বস্ত হও। তোমার এই 
জ্ঞান তোমাকে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষকোটি বৈচিত্র্যের প্রতি 
সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রেমিক করুক। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(১৬৮) 


০০৭ ৮45 সেল 


চতুর্দশ খণ্ড 
(৮৫) 


হরিওঁ 


কল্যাণীয়েযু 

মেহের বাবা,_প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 

অতীতে ভুল করিয়াছ বলিয়া মনমরা হইয়া থাকিবার কোনও 
আবশ্যকতা নাই। ভুলের ভিতর দিয়া কি শিক্ষা পাইলে, তাহার 
প্রতি নজর দাও। সব ভুলই ভুল নহে, ঘে ভুলে নির্ভুল চলিবার 
ইঙ্গিত মিলে, সেই ভুলের জন্য অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। 
যে ভুল একবার ধরা পড়িয়াছে, সেই ভুল জীবনে আর করিবে 
না, এই পণ কর। 

মনকে সবল কর। নামকে আশ্রয় কর। ভগবানে বিশ্বাস 
রাখিয়া পুণ্যপথে চল। গভীর নিষ্ঠা ও প্রবল বিশ্বাস জীবনের দুই 
মহার্ঘ্য সম্পদ। কেবল ভগবানের নাম কর। নাম করিতে করিতে 
নিষ্ঠা আসিবে, বিশ্বাস আসিবে। 

নাম পাপহর, তাপহর, দুঃখহর। নাম সর্ববসংশয়হর। নামের 
নিজস্ব মহিমাতে তোমার সকল দু্দৈ্ব সকল দুগতি দূর হইয়া 
যাইবে। নামের গুণে অন্ধতমসাবৃত অমারজনীর অবসান ঘটিবে 
কেবল নাম কর বাবা, কেবল নাম কর। 

ভগবানকে ভালবাসিলে জগতের সকল অমঙ্গল মঙ্গলে 
পরিণত হয়। ভালবাসার মত সুখ নাই। ভালবাসায় যে আনন্দ, 


১৬৯) 


ধানবাদ 
২৩শে কার্তিক, ১৩৬৮ 


০০০৭ ৮45 সত 


ধৃতং প্রেন্না 


সে আনন্দ আর কোথায় পাইবে? ভালবাসার সুখ শতঘর্গসুখের 
চেয়ে মহীয়ান্‌। প্রেমে একেবারে ভরপুর হইয়া যাও বাবা। 
সকলের যাহাতে কুশল, এমন বিষয়ে যখন যে সংবাদটা 
পাও, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তাহা জানাইয়া দিও। ইহার ফলে 
তাহাদের মনে কোনও সাত্তিকী সেবাবুদ্ধি জাঁগল কি না জাগিল, 
তাহার বিচারভার তোমার উপরে নহে। তুমি জ্ঞান পরিবেশন 
করিবার কাজটুকু নিখুঁত ভাবেই করিও। সত্য উপলব্ধিকে চারিদিকে 
ছড়ানোর মত পুণ্যকর কার্য আর কি আছে? যেখানে যেটুকু 
ভাল পাও, কেবল ছড়াও, কেবল ছড়াও। বেহিসাবী পাগলের 
মত কুলুপ খুলিয়া অবিরত সদ্ভাব সত্যচিন্তা সৎসংবাদ চারিদিকে 
বিলাইয়া যাও। 
মনকে ভোগবিলাসের উর্দ্ধে রাখিবে। তোমার জীবনের যে 
একটা মহৎ লক্ষ্য আছে, তাহা কখনো ভুলিও না। নিজের কর্তব্য, 
নিজের দায়িত্ব, নিজের ব্রহ্মত্ব সর্ববদা স্মরণে রাখিবে। নিজেকে 
ছোট ভাবিয়া ভাবিয়া চিরকাল ছোট হইয়া থাকিয়া লাভ কি? 
নৃতন জগৎ সৃষ্টির আমরা ব্রত লইয়াছি। পুরাতনের অন্যায় 
বাধা আমরা মানিব না। পুরাতনের সত্যকেও আমরা অগ্রাহ্য 
করিব না। কুসংস্কারের সহিত আমাদের আপোষ নাই কিন্তু 
সুসংস্কারের বিরুদ্ধে খড়গোত্তোলনও আমাদের কাজ নহে। 
সৎকার্ষ্ে আত্মপ্রসাদই সকলের চেয়ে বড় পুরস্কার। কেবল 
(১৭০) 


চতুদশি খণ্ড 


সৎকাজ করিয়া যাও। সফল, সংচিন্তা, সচেষ্টা কখনো মিথ্যা 
হয় না। 


কর্তব্যের ভার লইয়া যে তাহা পালন না করে, সে নিজের 
যোগ্যতা বর্ধনের সুযোগ নষ্ট করে। ইহা কাজকে ফাঁকি দেওয়া 
নয়, নিজেকেই ফীকি দেওয়া। যখনি যে ভার পাও, বিধাহীন 
চিন্তে তাহা সম্পাদন কর। 


সর্ববজীবে প্রেম কর। প্রেমই সত্য, প্রেমই নিত্য, প্রেমই 
পরমমঙ্গলনিলয়। ইতি-_ 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৮৬) 
হরিও পুপুন্কী 
২৩শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েু -_ 


স্নেহের বাবা,_স্েহে ও আশিস নিও। 

চারিদিকে তোমরা সদ্ভাব প্রচার কর। সদ্ভাব প্রচারের 
যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতিজনে প্রাণপণে সং হও, পবিত্র 
হও, ধর্ম্মনিষ্ঠ হও, চূড়ান্ত ভাবে সত্যনিষ্ঠ হও। 

্রন্মচ্য্য পালনের দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখ। ব্রহষচর্যাই বলের 
উৎস। বিরুদ্ধ যুক্তি যে যতই দেউক, ব্রশ্ষচ্যয পালন করিলে 
তাহার মহিমা উপলব্ধ হইবেই। 


(১৭১) 


০০০55 05৩ 


ধৃতং প্রেন্না 
মুখে যাহারা বেশী কথা বলে, কাজে তাহাদের কমতি 
প্রায়ক্ষেত্রেই অবশ্যস্তাবী। তোমরা প্রতিজনে কথা কমাও, 
চিন্তাশীলতা ও কর্ম্মাগ্রহ বাড়াও। 
যে কাজে আছ, তার মধ্য দিয়াই জন-সেবার কত বিচিত্র 
সুযোগ রহিয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী জনসেবায় 
আত্মনিয়োগ কর। ছাত্র পড়া না ছাড়িয়া, শিক্ষক পড়ানো না 
ছাড়িয়াই, দোকানদার দোকান না ছাড়িয়াই, সংসারী বনে না 
গিয়াই, মুচি জুতা সেলাই করিতে করিতেই, মেথর ময়লা পরিষ্কার 
করিতে করিতেই জনসেবা করিতে পারে। জীবনের প্রত্যেকটা 
কাজই এক একটা জনসেবা । জনসেবা নামে আলাদা একটা 
জানোয়ার নাই যে পশুশালায় খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় তাহাকে 
দেখিতে পাইবে। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপীনন্দ 


(৮৭) 
হ্রিও পুপুন্কী 
২৩শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েষু ঃ__ 
স্নেহের বাবা,_তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্েহ ও 
আশিস জানিও। 
6১৭২) 


০০০৭ ৮৮5 সেল 


চতুর্দশ খণ্ড 
তোমাদের যে সৎকার্ষ্য উদ্দীপনা স্বল্প সময়ের জন্য থাকে, 
তাহার দুইটা কারণ। একটা সাধনের অভাব, অপরণী ব্রশ্চর্ষোর 
অভাব। সাধন করিলে তার উদ্যম চিরস্থায়ী হয়। বরন্মচ্ধ্য পালন 
করিলে তার উৎসাহ কখনো কমে না। 
তুমি কল্যাণীয়া মা বা_কে নিয়া এতগুলি দিন সংযম-পালন 
করিয়া যাইতেছ দেখিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। সংযমে 
তোমাদের সৃন্ষ্মতম শক্তিগুলির বিকাশ ঘটিবে। দাম্পত্য সংযম 
অসম্ভবও নহে, অসঙ্গতও নহে, ইহা তোমাদের জীবনে প্রমাণিত 
হইতেছে। তোমরা সংযমে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের হাজার কুযুক্তির 
জীবন্ত প্রতিবাদ। ইতি-_ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৮৮) 
হরিওঁ পুপুন্কী 


২৩শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪__ 
স্নেহের বাবা,_আমার প্রাণভরা স্লেহ ও আশিস জানিও। 
নিমেষের জন্যও ভগবানের নাম ভুলিও না। নিজে নাম কর, 
সকলকে নাম করিতে প্রেরণা দাও। নামে প্রেমে ব্রিভুবন মধুমর 
হউক। নামের মহিমায় রুগ্নাধরিতী সুস্থ হউক, সুন্দর হউক। 
(১৭৩) 


০০০০০৭৮9/95255দ 05৩ 


ধৃতং ্রেন্না 


নামের সেবার মধ্য দিয়া জীবন সার্থক কর। চারিদিকে 
নামসেবার আবহাওয়া সৃষ্টিকর। নরক-সদৃশ এই পাপ-কলুষিত 
পৃথিবীকে পুণ্যন্নাত স্বর্গলোকে পরিণত কর। 
নিয়ত সাধন কর। সাধন করিতে করিতে সক্কল্প সুদৃঢ় হইবে। 
সঙ্কল্প যাহার অটল অচল, সে সিদ্ধি অর্জন করেই করে। সুতরাং 
সাধনেই সিদ্ধি, এই কথাটা সাধনের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 
নামসেবার মধ্য দিয়া তোমরা পবিত্র হও, সুন্দর হও, 
নামসেবার মধ্য দিয়া তোমরা ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি কর। 
তিনি যে নিয়ত তোমাকে স্সেহভরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া 
রহিয়াছেন, ইহা অন্য কোন্‌ উপায়ে তুমি জানিবে বা বুঝিবে? 
নামকে জীবনের পরম সহায় ও একান্ত অবলম্বন কর। ইতি 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 


(৮৯) 


হ্রিও পপুন্কী 
২৪শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। 
তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি যে স্তরের সমাজ-সেবা 
করিতেছ, তাহাতে যুবতী, বিশেষ করিয়া বয়স্কা কুমারী ও 
(১৭৪) 


চতুর্দশ খণ্ড 

অনতিক্রান্তযৌবনা বিধবাদের সহিত নিত্য ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে 
হয়। তাহাদের মধ্যে সকলেই সরলা বা নিষ্পাপ নহে, কেহ কেহ 
তাহাতে বিপত্তি বোধ করে। এই যুক্তিতে তুমি বিবাহ করিয়া 
সংসারধর্ন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমার যুক্তিতে কিছু ভুল আছে 
বলিয়া আমি মনে করি না। 

তুমি ত' সন্যাস নাও নাই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীও হও নাই, 
আদর্শের প্রেরণায় ব্র্মচর্ধ্য পালন করিতেছিলে। তোমার পক্ষে 
যথাকালে বিবাহ করা কোনো প্রকারেই দোষাবহ হইয়াছে বলিয়া 
মনে করিবার হেতু নাই। যোগিপুরুষরূপে লোকসমাজে খ্যাতি 
অর্জন করিয়া তারপরে তিব্বতী যোগ শিক্ষা দিবার নাম করিয়া 
যাহারা নারীকুলকে ভ্রান্তপথে টানিয়া নিয়া অবৈধ কুকার্ধ্য করে, 
তাহাদের তুলনায় তুমি যে কত উচ্চে রহিয়াছ, তাহা বলিবার 
নহে। তোমার জীবনে তুমি ভণ্ডামিকে প্রবেশাধিকার দিও না। 

নারীর সংত্রবে পুরুষ চঞ্চল হয়, তাহার অর্থ এই নহে যে, 
দেখিবামাত্র তাহাকে নিয়া সম্ভোগ-সুখে প্রমত্ত হইবার বাসনা 
জন্মে। পুরুষ যে চঞ্চল হয়, তাহার তাৎপর্য এই যে, নারীর 
সংস্রবে থাকিবার জন্য পুরুষের আগ্রহ জন্মে। তারপরে অত্যধিক 
সংশ্রব করিতে করিতে হঠাৎ একদিন অজ্ঞাতসারে যৌনক্ষুধা অতি 
প্রবল বেগে উপস্থিত হয় এবং তখন তাহাকে দমন করিয়া চলা 
নিতান্তই সুকঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। এইরূপ অত্যুৎ্কট 


(১৭৫) 


ধৃতং প্রেন্না 


সঙ্কট-সময়ে শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে বৈধপথ 
থাকিলে কোনও বিবেকবান্‌ পুরুষ বিপথে পদার্পণ করে না। 
বিবাহের ইহাই একমাত্র সমর্থক যুক্তি হইলে বিবাহ জিনিষটা 
বড়ই তুচ্ছ জিনিষ হইয়া যাইত। বিবাহের স্বপক্ষে এর চেয়েও 
অনেক বড় কথা আছে। কিন্তু অনেক মহীয়ান্‌ পুরুষকেও বিবাহের 
পক্ষে এই যুক্তিটীকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং তুমি বিবাহ 
করিয়া এমন কোনও অন্যায় কার্য কর নাই যে এজন্য আবার 
অনুতাপ করিতে হইবে। 

বিবাহিত জীবনের উচ্চতর আদর্শ যাহা, তাহা অনুসরণ 
করিলে তুমি দুই দিন পরে দেখিতে পাইবে যে, স্বামিন্ত্রীতে প্রগাঢ় 
ভালবাসার চর্চা করিয়াও সহবাস হইতে স্বেচ্ছায় এবং বিনা 
প্রতিক্রিয়ায় বিরত থাকিতে পারিলে তাহার দ্বারা কি অপার্থিব 
আনন্দ ও শাস্তি লাভ করা যায়। তোমার দুই দশটী গুরুভ্রাতা ও 
গুরুভগিনী নিজ নিজ জীবনে তাহার বিস্ময়কর ও উৎসাহ-সধ্তরক 
দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। স্্ীপুরুষের দৈহিক মিলনে যে ক্ষণিক 
সুখ, দুই জনের আত্মার মিলনে তাহার কোটি গুণ সুখ দুই চারিটী 
ভাগ্যবান দম্পতীর জীবনে লভ্য হইয়াছে। এই সকলকে অসম্ভব 
ব্যাপার বা অলীক কাহিনী বলিয়া উড়াইয়া দিবার আর রাস্তা 
নাই। সংযমে এই সুপ্রতিষ্ঠা কেবল ঈশ্বরাবতারদেরই পক্ষে সম্ভব, 
নিজেদিগকে যাহারা অবতার বলিয়া প্রচার করে না বা বিশ্বাস 
করে না, যাহাদিগকে অপর লোকেরা অবতারের ধারে কাছে 

(১৭৬) 
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আছে বলিয়াও সন্দেহ করে না, এমন সাধারণ সাধুচরিত দম্পতীর 
জীবনেই ইহা সুসম্ভব হইয়াছে কেবল সাধনেরই বলে। তোমরা 
দুই জনে সাধন-পরায়ণ হও। সাধনের বলে জগতের শ্লাঘ্যতম 
সম্পদ, সংসারের দুর্লভতম আনন্দ আহরণ কর। তখন দেখিবে, 
কাম থাকিবে না, সে দূরে পলাইবে, প্রেম তাহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিবে। অথবা সত্যতর করিয়া বলিতে গেলে, অনঙ্গ অস্তিত্ব 


. হাঁরাইবে, সর্ববাঙ্গ জুড়িয়া প্রেমই বিরাজ করিবে। ইতি-_ 


আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 
(৯০) 
হরিওঁ পুপুন্কী 
২৪শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
কল্যাণীয়েযু ৪ 


স্নেহের বাবা,_আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 
চারিদিকের তরুণ কিশোরগুলির মধ্যে তোমরা কাজ সুরু 

করিয়া দাও। আজিকার তরুণেরা আগামী দিনের দেশের প্রধান 

কন্মী ও নেতাতে পরিণত হইবে। ইহাদিগকে বিপথে যাইবার 

ছাড়পত্র লিখিয়া দিবার কোনও অর্থ হয় না। অবশ্য, একটা অর্থ 

যে হয় না তাহা নহে। তাহা হইতেছে, সমগ্র জাতির সামগ্রিক 

অধঃপাত। তোমরা সেই অধঃপাত নিবারণের জন্য প্রতিজন 

(১৭৭) 
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প্রতিস্থানে কাজ সুরু করিয়া দাও। নিজের জীবনে যদি কোনও 
আস্বাদ লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার অংশভাক্‌ যাহাতে 
এই সকল তরুণেরা হইতে পারে, তেমন ভাবে কাজে লাগিয়া 
যাও। কেবল জল্পনা আর কল্পনা দিয়া কোনও সুমহতী পরিকল্পনা 
সফলতার দিকে অগ্রসর হয় না। যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, 
অবিলম্বে কাজে হাত দেওয়া এবং সর্বশক্তি নিয়া কাজে লাগা। 
ইতি-_ 

আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


(৯১) 
হি পুপুন্কী 


কল্যাণীয়েবু £__ 

স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। 

নিজের ছেলেটাকে মানুষ করিতে পারিলে না, কদাসক্তি, 
কুরুচি আর কদভ্যাস তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহারই 
জন্য আজ সকলের ছেলের জন্য তোমার প্রাণ দরদে কীদিয়া 
ওঠা প্রয়োজন। চুতুর্দিকে সকল তরুণের চরিত্রে উন্নতি ও আদর্শের 
বনিয়াদ পাকা করিবার কাজে লাগিয়া যাও। সংসারে যত 

(১৭৮) 


২৪শে কার্তিক, ১৩৬৮ 
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বাধা-বিঘ্ব আছে, তাহার মধ্য দিয়াই কাজে লাগিতে হইবে। 
সুযোগ হেলায় হারাইও না, কেবল জল্পনা-কল্পনা আর পঁয়তারাতে 
কার্সিদ্ধি হইবে না। অফুরন্ত প্রেম লইয়া কাজে লাগ, তাহা 
হইলেই দেখিবে, সমগ্র দিনের সংসারশ্রমে ক্লান্ত দেহ-মনও এই 

কাজ করিবার সময় পায়। ইতি__ 
আশীর্ববাদক 
স্বরূপানন্দ 

(৯২) 
২৪শে কার্তিক, ১৩৬৮ 

কল্যাণীয়েবু ৪ 


স্নেহের বাবা, প্রাণভরা স্সেহ ও আশিস জানিও। 

চাকুরীতে যে স্থানে গিয়াছ, সেখানে ভারত-সরকার আইন 
ছারা ধন্ম্ীয় প্রচার নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, একথা আগেও 
শুনিয়াছি। গ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার নাগাদের মধ্যে অভারতীয় ভাব 
সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই হয়ত কারণ। তাগিন আর আবরেরা 
এমন মনে করি না। যাহা হউক, সরকারী নিষেধ অমান্য করিও 
না কিন্তু নিজেরা ধর্ম্মাচরণ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। ইংরেজ আমলে 
পাহাড়ীদের ভিতরে কাজ করিতে আমি বাধা পাইয়াছি, এখনো 
উদার অখগু-ধর্ম্ের পক্ষে বাধা সমানই রহিয়াছে। কিন্তু চাকুরী 

(১৭৯) 


ধৃতং প্রেন্না 
করিতে গিয়াছ বলিয়া নিজের ধর্ন্ম নিজে আচরণ করিবে না, 
এমন হইতে পারে না। আবর আর তাগিনরা আপাততঃ তাহাদের 
আদিম অবস্থাতেই পড়িয়া থাকুক, তুমি নিজে ধন্মরষ্ট হইও না। 

এ প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তোমার একটা গুরুত্রাতা পাইয়াছ। বেশ, 
তাহাকে লইয়াই সমবেত উপাসনা কর।' 

যাহারা মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছে, বিশ্বাস কর, সেই 
কেরলী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী, নেপালী, আসামী, 
গুজরাটি সরকারী কর্মচারীরা তোমাদেরই দুই জনের একাগ্র চিন্তার 
ফলে মদ্যপান পরিত্যাগ করিবে । আমি শুধু একান্ত চিন্তা দ্বারা 
অনেককে এই কুপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। তোমরা আমার 
সন্তান, তোমরাও তাহা পারিবে। একমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়াই 
তোমরা দুই গুরুভ্রাতা মাঝে মাঝে সমবেত উপাসনা করিতে 
থাক। ধর্ম্ম প্রচারে যে দেশে সরকারী বাধা, সেখানেও নিজ নিজ 
ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধার কারণ দেখি না। মুসলমানেরা কি ওখানে 
একত্র মিলিত হইয়া নমাজ পড়ে না? ভারত-সরকারের কি 
মুসলমান কর্মচারী নাই? নিজ নিজ ধর্্মাচরণ করিবার বাধা 
দিবার অধিকার কাহারো নাই ইতি-_ 

| আশীর্ববাদক 

স্বরূপানন্দ 


।। চতুর্দশ খণ্ড সমাপ্ত।। 
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